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( ভৌগোলিক তত্ব ও প্রাচীন ইতিবৃত্ত ) 
১ম খগ্ড। 


প্ীআনন্দনাথ রায় প্রণীত। 





২১০1৫ কর্ণগয়ালিস্-স্্রীট$ নব্যভারত-প্রেসে, 
স্ীডৃতদাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 


কার্তিক, ১৩১৬। 
শ্রহকাছের তব রক্ষিত। সুল্য ৮/* আনা । 


কয়েকটি কথা । 


অবস্থার পরিবর্তনে, নানাবিধ ছূর্ঘটনায় পতিত হইয়া, যথাসময়ে এই 
ইতিহাসথান! মুদ্রিত করিয়া উঠিতে পারি নাই। যে যে মহাআ্মার পুস্তক 
হইতে এতৎসন্বন্ধে সাহায্য পাইয়াছি, তাহাদের নাম যথাস্থানে সন্নিবেশিত 
হইয়াছে। পধ্যটনদ্বারা বছু তথ্য সংহ করিতে ও প্রবাদমূল্ক কথ অবলম্বন 
করিতে ক্রটি করি নাই। এজন্ত পাথেয় খরচাদি যথেষ্ট লাগিয়াছে। 

১৩০৭ সনে প্রথম প্বারভূ ঞ1” প্রবন্ধ নির্মালা পত্রিকায় আরম্ত করিয়। 
১৩১৩ সন পর্য্স্ত নব্যভারত পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করি। ডাক্তাব ওয়াইজ 
এসিয়াটীক জার্দেলে প্রথম কেদার রায়,ফজলগাজী প্রহ্ৃতি কয়েক জনেব বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করেন। তদবলম্বনে শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্ত্র সিংহ মহাশয় অতি সামান্ত 
বিষয় সংগ্রহ করিয়া উহা! প্রবন্ধাকারে বাহির কবেন। চাদ ও কেদার 
রায়ের রাজ্যের বিশেষ বিবরণ ও অমাত্যগণেব নাম এবং মানপিংহ 
সহিত তাহার যে লিপি চলিয়ছিল, তিনি তাহা অবগত ছিলেন ন1। 
উহ! আমার প্রবন্ধ বাহির হুইবার পুর্বে আর কেহই কখন উল্লেখ 
করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সুখের বিষষ এই যে, মংসংগৃহীত 
&ঁ সকল উপকবণ লইয়! বঙ্গবিক্রম ও কেদার রায় প্রভৃতি কয়েকখান। নাটক 
ও নভেল প্রণীত হওয়া, আমার পবিশ্রম সার্থক বিবেচিত হইয়াছে। মুকুন্ৰ 
রাঁয়ের বিবরণ ওয়াইজ লিপিবদ্ধ করেন নাই, কাঁজেই সিংহ মহাশয়ও তাহাতে 
হ্তক্ষেপ করেন নাই। ১২৯৯ সনের ফালগুন মাসের ভারতীতে মুকন্দরাম 
রায় নামে এক প্রবন্ধ বাহির হয় বটে, কিন্ত তাহাতে ইতিহাসেব কোন কথাই 
ছিল না,কেবল তৎকালীন দেশেব কথা মাত্র ছিল। মূল আকবর নাম! হইতে 
স্জন্ুবাদ করি! এই প্রবন্ধটাব অবতারণা! কবিয়াছি। কেদাব রায় ও মুকুন্দ 
স্কান্ সম্বন্ধে সংক্ষেপ বিববণ এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিলাম, বিস্তারিত বিবরণ 

ব্যরভূঞা” পুস্তকে গ্রকাশিত হইতেছে । 

তি অল্প লোকেই সংগ্রাম সাহেব নাম পরিজ্ঞাত ছেল্সেন, তৎসম্বন্ধে কোন 
শন প্রপর্ধ্যস্ত বাহির হয় নাই, পাঠকগণ উহার প্রতি মনঃসংযোগ করিলেই 

যার প্রস্তর-লিপির, ইতিহাস, ফরিদপুরের উকীল শ্রীধুক্ত মৌলবী 





ড/% 


'আবছুল রহমান সাহেব অনুগ্রহ করিযী প্রদান করার আমি তীহার নিকট 
চিরবাধিত আছি। 

নানাকাঁবণে অত্যন্ন পৃষ্ঠা, সম্বল লইয়া আমাকে সর্ব সমক্ষে উপস্থিত হইতে 
হইা, এইটুকু যদি তাহাদের কোন অংশেও তৃত্ডিদায়ক হয়,তবে আমার পরিশ্রম 
নফল জ্ঞান করিব। 

পুস্তকের সৌষ্ঠব সাধনার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারি নাই,ভাষার অঙ্গহানিও 
যথেই হইয়াছে, সহ্থদয় পাঠক ও সমালোচকগণ ক্ষমা করিবেন । 

বাহাদের নিকট কোন না কোনরূপ উপকার পাইক্স!ছি, তাহাদের নাম 
উল্লেখ কর! কর্তব্য, কিন্ত উহ! সমাকভাবে পারিয়া উঠ্ঠিলাম না বলিয়া ছঃখিত 
রহিলাম। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন কবিরাজমহাশয়, ফবিদ- 
পুরের স্বনামধন্ শ্রীযুক্ত অস্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়, কলিকাতা “বানী স্থৃবি- 
খ্যাত জমিদাব শ্রীযুক্ত বাবু প্রফুল্লনাথ ঠাকুবমহোদয়, শ্রীযুক্ত রুষ্ণদাল রায়, 
শ্রীযুক্ত রাজা! স্্য্যকুপ্ীর রার ও ডিপুটী মাঞ্সিষ্তরেট সথলেখক শ্রীযুক্ত যতীন 
মোহন দিংহ মহাশযগণের নাম উল্লেখযোগ্য, কাদ্ণ আমার অবস্থার প্রতি 
লক্ষ্য কবিয়া তাহার! সাহাধা না কবিলে আমি কখনই এই ইতিহান লেখ! 
ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে পাবিভাম না । 

নব্যভারত-সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবী প্রন্ন প্লায়, স্থুলেখক শ্রীযুক্ত যোগীন্ত্রনাথ 
বন্ধু ও উকীল শ্রীযুক্ত বিনোদীলাল ঘোষ প্রভৃতি মহোদয়গণকে আমার 
কতজ্ঞত। জ্ঞাপন কর কর্তব্য । 

অতঃপর আর ছুই খণ্ডে এই গ্রন্থ পরেসমাপ্ত হইবে, ম্যাপ ও চিত্রা 
তাহাতে অধিকতররূপে সন্নিবেশিত থাকিবে । বর্তমান সংখ্যা সহ অগ্রিম 
মূল্য ২২ টাকাঁ। অপর দুই খণ্ডে পৃষ্ঠাও অত্যধিক থাকিবে। 

৩১ নং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ট্রাট, গ্রন্থকারের নিকট ও ২* নং কর্ণওয়ালিয় 
হট মজুমদার লাইব্রেরীতে, ফরিদপুর পুস্তকাঁলয় সমূহে, মাদারীপুরের উকীল 
শ্রীবিনোদ্দিলাল ঘোষ মহাশয়েব ও জপসা, শ্রীজিতেন্ত্রনাথ রায় নিকট এই 
পুস্তক পাওয়া ষাইবে। পোঃ উপাদসী। 

কর়েকখান! চিঠির অংশ। 

মুশিদাবাদ-কাহিনী ও মুশিদাবাদের ইতিহান লেখক স্থ প্রসিদ্ধ ধতিহালিক 
প্রযুক্ত বাবু, নিখিলনাথ রা বি-এল মহাশয়ের চিঠী হইতে উদ্ধৃত। 

শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় আমার সুপরিচিত, কেবল আমার বলিয়া গাছে, 


৫, 
বাঙ্গালার সাহিত্য জগতে ভিনি বিশেষরাগ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন । ইহার 
"্বারভৃ্ণ” প্রতৃতি প্রবন্ধ স্বাধীন এ্রতিহাসিক অন্ধসন্তানের ফলম্বরূপ বঙ্গ- 
সাহিত্যে প্রশংসা লাভ করিয়াছে।” 

ডেপুী ম্যাজিট্রেট ও এরতিহাসিক শ্রীযুক্ত বাবু যত্ীন্্রমোহন সিংহ বি-এ 
যহাশয়ের পত্র হইতে | বৈদ্যনাথ দেওবর,১৪ই নভেম্বব,১৯০৪। 

“আনি সম্প্রতি ফরিদপুরের জেলার ইতিহাস লিখিতে প্রবুস্ত হইয়াছেন, 
ইহা ফবিপুরবধাসী মাত্রেরই গৌরবের বিষয়। এই গুরুতর কার্যের ভার 
উপযুক বাকির হস্তেই পড়িয়াছে, ইহ! আমাদের বিশেষ আনন্দের বিষয় 1” 

“আমি আপনার স্তার প্রসিদ্ধ এতিহাদিককে যে এ বিষয়ে কোন নূতন 
তথা দিতে পারিব, এরপ দাবি রাখি না। বরং আপনার লিখিত সেই বার- 
ভূঞ্ার কাছিনী হইতে আমি অনেক নূতন কথ! শিখিয়াছি।” 

“প্রফেলর হীযুক্ত রামেন্ত্রন্ন্দর ভ্রিবেদী এম এ মহাশয়-লিখিত-- 

“সম্প্রতি আমাদের দেশে বে কয়েকজ্ঞন বাক্তি বাঙ্গালার প্রভীন ইতিহাস 
উদ্ধারের চেষ্টায় আছেন, আনন্দ বাবু তম্মধো অন্ততম। প্রাচীন কিংবদন্তী ও 
স্বদেশের প্রাচীন কীর্তির ভগ্নাবশেষ ও প্রাচীন গ্রস্থাদি অবলশ্বনে এদেশের 
প্রাচীন ইতিছাসের কিরদংশ এখনও রক্ষিত হইতে পারে। ছুর্ভাগ্ক্রমে 
আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এন্দিকে একবারে দৃষ্টি পর্যান্ত নাই। ইতিহাস 
উদ্ধারের এ উপারগুণিও ক্রমে লুগ্ত হইতে চলিয়াছে, এখনও যাহা উদ্ধারের 
উপায় আছে, কিছু দিন পরে তাহাও আর থাকিবে না। আনন্দ বাবু যেরূপ 
আন্তরিকতা সহকারে এবিষয়ে আয়োজন করিতেছেন, তাহাতে সাধারণের 
উ“হার দিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। আমি তাহাকে এজন্ত অতিশয় শ্রদ্ধা 


করি। আনন্দ বাধু বঙ্গীর সাহিতা পরিষদের লন্মুথে কয়েকটি এঁতিহাসিক 
প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। এ প্রবন্ধগুলি পরিষৎ বিশেষ সমাদরের সহিত 
গ্রহণ করিয়াছিলেন ও সাহিত্য-পরিষদ-পঞ্রিকায় উহা! বথাঁকালে বাহির, 
হইাছে। বেখক যে পরিশ্রম ও অনুসন্ধান স্বার৷ এরতিহাসিক তথ্যের নির্ণয়ে 
প্রবৃত আকেন/রী প্রাদন্ধ হইতেই ভাহার পরিচর পাওয়া যায়। সম্প্রতি আনন্ 
বাবু বের বিখ্যাত মারভৃঞার ইতিহাস সঙ্কলনে প্রবৃত্ত আছেন ও অনেক 
কিছবঘীও বিষ সঙগ্রহ করিরাছেন। সংকলিত বিবরণ পুস্তকাকারে প্রকাশ 
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ফরিদপুরের ইতিহান। 


হলীহ্মা & 


উত্তরে পন্থা ও পাবনা জেলা, পশ্চিমে নদিয়া জেলার স্বস্তর্গত কুষ্টিরা 
সবডিভিসন ও বাবাসীর়া, মধুমতী ও বশোহর জেলা, দক্ষিণে খুলনা ও বাখরগঞ্জ 
জেলা, নয়়াভাক্গিনী নদী,পুর্ধে নোয়াখালী,ত্রিপুরা এবং ঢাক] জেলা; যথাক্রমে 
মেঘনা ও পল্সা নদী দ্বাবা বিভক্ত । ২৩--৪৪--৫৫ এবং ২২--৪৭--৫৩ 
উত্বস্্রত্বিমার মধো এবং ৮৯--২১--৫৯ এবং ৯০ --১৬ পুর্ব দ্রাঘিমাব মধ্যে 
অবন্তিচ। ১৮৭১ সনের সার্বে-জেনেবেলের পরিমাপে ইহার পরিমাণ ছিল 
১৫১৪ ০৩ স্কোয়ার মাইল এবং লোক সম্থা! ছিল ১৮৭২ খ্রীঃ সেনসেসে ১২৩০২৮৮ 
জন। বর্ধনান সনন্ধে মপাবিপুত্র সবডিভিমন ইহার অন্তর্গত হওয়ায় পরিমাণ 
আরও বন্ধিত হইয়াছে । অধুনা লোক নংধা। ১৯৩৭৩৪৬ এবং পরিমাণফল 
২১৮১ স্কোত্রার মাইল। সদর ষ্টেশন ফরিদপুর পঞ্পার পশ্চিম তীরে ঢাক হইতে 
৩” মাইল দূরবর্তী । কলিকাতা হইচ ১৫* মাইল ঈশান কোপে অবস্থিত । 

ফরিদপুর প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত, ১ সদর, ২ মাদারীপুর, ৩ম 
গোয়ালন্দ । পরে বিস্তারিত ভাবে এই তিন বিভাগের বিবরণ উল্লেখ কর! 
যাইবে। 

নিষ়্লিখিত পরগণগুলি ও অন্ান্ত কতকগুলি তানুকের সম লইয়! 
এই জেলার সংস্থিত প্রধান পরণণা গশুপির নান, পরিমাণ ও সদর রাজস্ব উল্লেখ 
করা হ্হল। 

১। বিক্রমপুর ১০ স্কোয়ার মাইল, কর ৩ পাউগু ১ ্টেট। 

২। ফতেজক্ষপুর ৩৫৯ স্কোন্ধার মাইল ১১৭টী পেটের কর 2৬৩ পাটি 
হ সিলিং! ৫ 


কপ পপ | পল সসপশাপিপপশ-প 





*. ১৮৬৭ নাল পসিও ৭ সলি' এর ?ষ দর ছিল, তদ্পুসারে টাকার এ আনার ছিসাধ, 
ক্ষতি ক ছউে 


২ ফরিদপুরের ইতিহাস । 


৩) হ্বিবপুর ১৫৯৯ স্কোয়ার মাইল ১ &্টেট কর ৮৭ পাউও। 

৪। ইদ্দিলপুর ২৪২৭৯ স্কোয়ার মাইল ৫০২ ট্রে কর ৭৯৭৭ পাউগ্ত 
১৯ সিলিং। 

৫ ইদ্রাকপুর ২৪২৭৯ স্কোয়ার মাইল ৬৩ ছ্রেট কর ৫৬৯ পাউণ্ড ১০ 
সিলিং। 

৬। জালালপুর ৯.৩৪ স্কোয়ার মাইল কর ৮৫ পাউওড ১ &্রেট। 

ণ৭। কাঁদিরাবাদ তগ্প। ৩.৩৮ স্কোন্ার মাইল কর ১৫১ পাউও,২ ষ্েেট। 

৮। কাশীমপুর সেলা পাটি ৬১৭ স্কোয়ার মাইল ৯৯ ষ্টেট কর 
৮১২ পাউগ্ড। 

৯| কোটালীপাড়া ৮৫.৯২ স্কোয়ার মাইল ৫০২ ই্রেট কর ২৭৪ পাউণু 
১৮ সিলিং। 

১০। মাদারিপুর ১২.২৪ স্কোয়ার মাইল ৫ ই্রেট কর৮২ পাউণ্ড ১০ 
সিলিং। 

১১। মুশিদ কোটাল জায়গীর .২১ স্কোক্কার মাইল ৪২ টেট কর ৮২ 
পাউও ৮ সিলিং। 

১২। রামনগর ১১.৯৭, স্কোয়ার মাইল ১৮ ষ্রেট কর ৮৭ পাউণ্ড ১৬ 
সিলিং। 

১৩। সফিপুর কালাতগ্লা ৩২০ স্কোয়ার মাইল ৮১ ষ্টেট কর ১১৪ 
পাউও্ড। 

এই সকল পরগণার কোন কোন অংশ বাথরগঞ্জের কালেকটরীর তৈজি- 
ভূক্ত। 


পপ 


ফরিদপুরের খাস তৈজি। 
১) অমরাপুর *.৫ স্কোয়ার মাইল ১ ষ্টেট কর ৩ পাউণু ২ সিলিং। 
২। আমিরাবাদ ৬৬২ স্কোয়ার মাইল € ষ্রেট কব ২১৬ পাউও্ড ১০ 
সিলিং। 
৩। আমীর নগর কিন্বা আমীন্নগড় ৩.৯৩ স্কোয়ার মাইল ১ টেট কর 
১১৫ পাঁউও ১৪ সিলিং 
৪। বৈচ্ঠপুর ১৩১ স্বোয়'র মাইল ৯ ছেটে কর ২৪৬ পাউওও ১৬নিলিং। 


ফরিদপুরের ইতিহাস | ৩ 


€ | বাকীপুর *.২১ স্কোয়ার মাইল ১ ষ্টেট কর ৯ পাউও্ড ১৪ সিলিং। 
৬। বাউলার *.০৭ স্কোয়ার মাইল ১ ষ্টেট কর ৮ সিলিং। 
৭। বন্দরধল। *.৬৯ স্কোয়ার মাইল ২ ষ্টেট কর ১২৮ পাউও ১২ সিলিং। 
৮। বেলগাছী ৩২.৬৯ স্কোয়ার মাইল ২৮ গ্রেষ্ট কর ৭৯৫ পাউও। 
৯। বিনোদপুর তগ্পা এরিয়ার উল্লেখ নাই ১ ষ্টেট কর ৪ পাউগ্ড। 
১০। বিরাহমপুর ১৪.১৯ স্কোয়ার মাইল ২ ষ্টেট কর ২৭৭ পাউও ১২ 
সিলিং । 
৯১। বীবমোহন ৪৫ ৩৩ স্কোয়ার মাইল ৩৬০১ ষ্টেট কর ৯৫৫ পাউও 
১৪ সিলিং। 
১২। ধুলদী ৫৭ ৭9 স্কোয়ার মাইল ৫৯ ষ্টেট কব ১০৪৪ পাউও্ড ৪ সিলিং। 
১৩। ফতেজঙ্গপুর এবিয়ার উল্লেখ নাই ১৯ স্রেট.কর ১৫৮ পাউও ২ 
সিলিং । * 
১৪। গর্গাপথ ০.০৫ স্কোয়ার মাইল ৬ &্েট কর ২২৬ পাউও ১ সিলিং। 
১%। হাকিমপুর ২১৯* স্কোয়ার মাইল ৩২ ষ্রেট কর ২৪ পাউও ৪ 
ভিন 
১৬। হাবেলী ৪.৪* স্কোত্ার মাইল ১৩১ ষ্টেট কর ১১৮ পাউগ্ ১৬ 
সিলেং। 
১৭। জাহার্গির নগর ০.১১ স্কোয়ার মাইল ২ ষ্টেট কর ৪ পাউও ২দিলিং। 
১৮1 জালালপুর ১০৪.৭৭ স্কোরার মাইল ৬৮৭ &&উ কর ১৩৪১ পাউও 11 
১৯। কানগ! স'গর *.৪৪ স্কোয়ার মাইল ১৮৭ ছেটে কর ১৩৪১ 
পাউগ । 
২০1 কাশীম নগর ৭.৫৩ স্কোরার মাইল ২২ &েট কর ২২২ পাউও 
৮ সিলং। 
২১। কোষ ০.০১ স্কোয়ার মাইল ১ ৫8ট কর ৮ সিলিং। 
২২। মহিনলাহী ৯.১৬ স্কোয়ার মাইল ২৭ ষ্টেট কর ২১৭ পাউও্ড ১৭ 
সিলিং। 
২৩। মহস্মদপুর ৪.৩৩ স্কোয়ার মাইল ১১৪ ষ্েট কর ১৫৫ পা্টও ১৪ 
সিলিং । 
.». পুর্বে একবার উল্লেখ ইইয়াছে। 
+ পুর্ব্বে একবার উল্লেখ করা হইয়াছে । 


8 ফরিদপুরের ইতিহাস। 


২৪। মুবারকপুর উদ্জিলা .*৪ স্কোস্বার মাইল ১ ষ্টেট কর ৩ পাউগ্ত 
১০ সিলিং। 

২৫। মুকিমপুব ৭.৫৯ স্কোসর মাইল ৮ পেট কর ৫৪ গ্রাউও্ ৮ সিলিং। 
১৬। নলদ] ৬৫,১৮ স্কে্লার মাইল ১০৪ &্রেট কর ৭৫ পাউও ২ সিলিং। 
'২৭। নসবীসাহী ৪.৪৫ ক্ষোক়ার মাইল ৯ টেট কর ৭৫৬ পাউও ২ দিলিং। 

২৮। নসরতনাহী .১৮ সকে:রা'র মাইল ২১ কর ৫ পাউও । 

২৯। নরুল্লাপুর ২.৯ স্কোরার মাইল ৬৯ পাউও ৪ সিলিং । 

৩০ পাটপানার ১.৯৭ স্কোগ্ার মাইল ৪ ছে কর ৩৯ পাউণ্ড ৪ দিল্গিং। 

৩১। পোকতানী ১ ছ্েট কর ২০৫ পাউগণ্ড ৮ সিলিং। 

৩২। রাক্নগর ১.২৭ স্কোন্বার মাইল ৫ পেট কর ৩৫ পাউও ১৪ সিলিং। 

৩৩। রোকনপুর '৩৭ স্কোগ়্ার মাইল ৩৫ পাউগ্ ১৪ সিলিং। 

৩৪। বূপাপাত তরফ ২৯.৫ স্কোয়াপ মাইল ১ ছেট কর ১০০৩ পাউগ্ড 
সিংলিং। 

৩৬। সার ১২৮ ৩৩ স্কোয়ার মাইল ৮৬ টেট কর ৪৫৭৬ পাউগ্ড 
৮ সিলিং। 

৩৭। সাহপুর তপ্পা। ৮৪৭০৪ স্কোয়ার মাইল ৪৯ টি কর ৩৭৬৬ পাউণ্ড। 

৩৮। সেরদিয়া ১০১৫ স্বোম়্ার মাইল ১৮ টি কর ৫৩ পাউগ্ড। 

৩৯। সিন্দুরিয়! ২'*৯ স্কোয়ার মাইল ৮ ষ্টেট কর ২৩ পাউও্ড ৬ পিলিং। 

৪০ | সুলতানপুর খড়রিয়া ১***৭ স্কোগার নাইল ১৪ ষ্টেট কর ২১ 
[উত্ড। 

৪২ তেলিহাটাী ১৬৫৬৪ স্কোক্কার মাইল ২৪ ট্রেট কর ১৫৭* পাউগ্ড 
সিলিং । 

৪২ তেলেহাটা আমিরাবাদ ৯৯১৫ স্কোন্বার মাইল ৭৭ গ্রেট কর ২১৩ 
উড ১৮ সিলিং। 

৪৩। তেলীহাটী মহুববৎপুর ১১১৬ স্কোয়ার মাইল ৭৭ গ্রেট কর ৪৮ 
[উত্ত ৯৭ সিলিং। 

৪৪" কার্তিকপুর, সেলিমগ্রত্কাপ, খুটনেকপুর, চাউলার, বেগী, 
পুর প্রসৃতি পরগণা আছে। 


ফরিদপুরের ইতিহাল। ৫ 
প্রধান চর । 


১1 উজানচর শ্রায় ৯১৭৯ একর (২) চর টীপ্রাকান্দী ৫১২৭ একর'€৩) 
চর নাজীরপুব ১১৭৩৫ একর (৪) চর ভদ্রানন ৭৩৪০ একর (৫) চর জিরা 
্রেসন শিবচর ও পালং মধ্যে (৬) চর নৌকাডুরি এ ট্েসন মধ্যে (৭) চর কাঁল- 
কিনী আর্রিয়লর্থা ও ফাইসাবতল। নদীর মধ্যে (৮) চর পঞ্চহাজারি ২৮২৬ একর 
(৯) চর খালপুরা ১৮৩৮ একর (১০) রাজার চর ১৮৫৮ একর (১১) চর দত্ব- 
পাড়। অরিয়ালখ| নদীতীরে (১২) চর ছোলাছির বন্দরখল। বরমগঞ্জের নিকট 
(১৩) চর জমালপুর আজাপুরের নিকট (১৪) লাউজানা৷ আশাপুর মণুরাপুরের 
নিকট (১৫) চর মুকুন্দিয়া ১৬ তরফ বাইলাড় ৯৭ বেটক! ১৮ তরফ কৃষ্ণনগর 
৯৯ মাধবদী ২৯ পদ্মার মধ্যবর্তী হাকিমপুর শ্রামনগর, কালীনগর ইত্যাদি । 


সপন হারে... 


(বিল) 


১। ঢোলসমুদ্র ফরিদপুরের দক্ষিণ পূর্বাংশে সংলগ্ন এক সময়ে ইহার 
আত্তন ৮ মাইল ছিল, পরে বর্ষার সময়ে প্রায় ছুই মাইল জলপূর্ণ থাকিত। 
অধুন! গ্রীন্মকালে প্রায় শুষ্ক হুইয়া যায়। 

২। বিলপাটীয়া বেলগাছীর নিকট বর্ধার সময়ে প্রায় ২ মাইল হইতে 
৩ মাইল প্রশস্ত হইত। 

৩। বিল হাতিমোহন! হা মাইল দীর্ঘ ২ মাইল প্রশস্ত ছিল। 

৪ রামকেলী সাতৈরের নিকট প্রায় ১৫ মাইল দীর্ঘ ৬ মাইল প্রশস্ত। 

৫ নসীবসাহী হিল ১৬ মাইল দীর্ঘ ৬ মাইল প্রশত্য ) ইহা মুকসুদপুর 
খান! বিলমটর, চাদার বিল, বকসীর বিল পর্য্স্ত বিল্বৃত। 


৬। কাঙজলার বিল। 
৭ বাঘিক়া কোটালিপাড়ার উত্তর। 
৮ বামশীল! দীবি। 


৯। বড়য়।--এই সকল বিলের অধিকাংশ জমি উখিত হইস্বাঞ্থে। 


৬ ফরিদপুরের ইতিহান। 
নদী । 

এই জেলার সীমাস্তে ছুইটা বড় নদী বিদ্যমান ; উহাঁপ্ একটী প্রা অপ- 
রটা মেঘনা। 

পদ্মা জেলার উত্তর পূর্বাংশে পাবনা ও ঢাক! হইতে জেলাকে বিভক্ত 
করিতেছে। ইহা প্রথমতঃ মুগিডাঙ্গার নিকট "ভেলবারিয়া” ফ্যাকৃ্টরির উত্তর 
পশ্চিমংশ স্পর্শ করিয়া! গোয়ানন্দের নিকট যমুনা সহিত মিলিত হইয়াছে । 
সাধারণতঃ এই সংযোগ বাইশসকোদালীক্বা নামে পরিচিত । * বর্ধার সময়ে 
উহার জলক্রোত এত প্রবলভাবে দক্ষিণদিকে ধাবিত হয় যে, অতি বেগগামী 
আনামের ক্ীমার পর্য্যন্ত উহ! ভেদ করিয়া! অগ্রপর হইতে পাবে না। ১৮৬৯ 
্ীষ্টাকজের এক রিপোর্টে কালেক্টর সাহেব লিখিয়া যান্‌ যে, এই বৎসর ৬ খান! 
ফ্লাটসহ ছ্রীমার পদ্ঘ। যমুনা! সংযোগ ভেদ করিয়া উঠিতে না পারায়, কতক দিন 
গোয়ালনন্দ নঙ্গর করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। এই সময়ে গড়াই নদী দ্বার 
পম্মার গতি পরিবর্তিত হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠে। কর্ণেল গেষ্টল কর্তৃক পরি- 
মাপে হত সময়ে গোর়ালনন্দের নিকট পন্নার প্রশস্ততা গ্রীষ্ম সময়ে ১৬০* গজ 
বলিয়! অবধারিত হয়। 

পল্মার একটা শাখার নাম মরিয়্ল খ', ইহার উপরের দিকের নাম ছিল, 
ভুবনেশ্বর। ১৮৯১ সালে ঠগি দমন জন্য আরিয়ল খ। নামী এক জমাদার 
গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক নিযুক্ত হয়। ভুবনেশ্বর হইতে এক খাল খনন করাইয়া 
উহ! প্রাচীন পদ্মার দক্ষিণাংশের সহিত সংযুক্ত করিয়া! দেওয়ার, উহ্াই কাল- 
ক্রমে প্রবল রূপ পরিগ্রহ করিয়া প্রান পদ্ম! ও ভুবনেশ্বরের কতকাংশ গ্রাস 
করিয়। ধফলে ও সাধারণের নিকট আবিয়ল থ"! নামে পরিচিত হয় । এই নদী 
ফরিদপুর হইতে কতক মাইলদুরে চর মুকুন্দির়। নামে স্বীপ গঠিত করিয়া, 


ক একবার অতি বৃষ্টিতে যাঠে অত্যন্ত জল জনিয়া যার, এমতাবস্থায় বপন কাধ্যের 
বিশেষ অন্থবিধ! নিবন্ধন & জল নিঃসরণের জন্ত এক পরিষারের বাইশটী লোক এক একখান! 
কোধালী লইয়া যমুনার ও পন্থারদিগের উচ্চ তৃমিখও খনন করিয়া! জল বাহির করিয়] দেয়। 
ঘর্ধার পূর্ণতা সহ যমুনার জলশ্রোত ব্রদ্কপূজের দিকে মন্বগভিতে চলি এই পরংপ্রশালীর যোগে 
করত ভাবে পন্থায় পতিত্ত হইতে থাকে ; ২৩ বৎসরের মধ্যে এইকপে বযুনাপন্থার সংযোগে 
বরা প্রান্তর ভগ্ন হইয়া! এই নূতন সংযুক্ত স্থান ধর্ধার সময়ে ছুরতিজ্রমনীয হইয়! গড়ায় | 
বাইশকোধালে প্রথস উত্তব বলিয়! উহার নাস হয় “বাইশ কোদালিয়" । 


ফরিদপুরের ইতিহাস। ৭ 


প্রথমতঃ দক্ষিণ পূর্বাদক, পরে দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়। মাদারীপুরের 
নিয় দিয়া কালকিনী চরের পৃর্ববাংশ দিয়া ফুল্তল! নদীর সহিত মিলিত হুই- 
ঘাছে। বর্ষার সময্কে ইহার প্রশস্ততা ১৬০০ গজ হয়। নীলখীর খাল ইহার 
২৩ মাইল অতিক্রম করিয়া আরিয়ল খা! হইতে কুমার পর্য্যন্ত প্রবাহিত 
কুইতেছে। গ্রীষ্ম সময়ে ২৫ গজ ও বর্ষার সঙয়ে ৫০ গজ প্রশস্ত হয়। 

নয়াভাঙ্গনী কালীনগরের নিকট আরিয়ল খণ নদী হইতে বাহির হইয়া 
ইদিলপুর ও শ্রীরামপুর ভেদ করিয়া মেঘনার সহিত মিলিত হইয়াছে । উত্তর, 
দক্ষিণ, পশ্চিমে বক্রগতিতে দীর্ঘ প্রায় ২২ মাইল। গ্রীক্ম কালে ৮** শত 
গঙজ্জ এবং বর্ষাকালে ১২০০ শত গজ প্রশস্ত হয়। 

ফাইসাতলাব দোন আরিয়ল থা হুইতে বাহির হইয়। পাঙ্গাসিয়া পর্য্স্ত 
দীর্ধে প্রায় ৪২ মাইল। গ্রীন্ম সময়ে ৬* ও বর্ধার সময়ে ৮* গজ প্রশস্ত হয়। 

পল্মার থে অংশ বিক্রমপুর ভেদ করিয়া মেঘনার সহিত মিলিয়াছে, উহার 
নাম কঁতিনাশ।, প্রক্কত প্রস্তাবে পদ্মার গতি বিক্রমপুরের পশ্চিমর্দিক পরিত্যাগ 
করিয়া মরাপস্মা নামে এবং প্রবলাংশ যাহা ১০* বঙসরের মধো উদ্ভুদ হইয়া 
প্রাচীন কালী গঙ্গা বিলুপ্ত করিয়াছে, উহ! কীপ্ডিনাশ! নামে পরিচিত। 

মিঃ রেনেলের কৃত ১৭৮ গ্রীষ্টাবের মানচিত্রে কীর্ধিনাশার নাম উল্লেখ 
নাই। ১৮৪০ শ্রীষ্টান্সে মিঃ টেইলার, তদীয় টপগ্রাফী অব ঢাক পুস্তকে 
কাথারিয়। ব। কীস্থিনাশ! নদীর বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, চাদ ও কেদার 
রায় এবং নওপাড়ার বৈস্ত চৌধুরীদের কীঙ্ি ভগ্ন করায় উহার নাম হয় 
কীর্িনাশা। প্রথম রথথল! পরে ব্রহ্ধবধিয়া পরে কাথারিয়া সর্বশেষে কীত্তি- 
নাশ! নামে পরিচিত হয়। এই নদী বিজ্রমপুরের বু কীর্তি উদরশ্মাৎ করি- 
যাছে, তন্মধোে রাজনগর, জপস1 ও কালীপাড়ার নাম উল্লেখযোগ্য । এই 
নদী দ্বার! বিক্রমপুর দ্বিভাগেবিভক হইয়া উত্তর ভাগ ঢাকা জেলান্ন এবং 
দক্ষিণ ভাগ ফরিদপুরের জেলার অন্তর্গত হইয়াছে । বর্ধার সময়ে উহার বেগ 
বড়ই প্রবলরূপ ধারণ করে এবং ভগ্রস্থানের গর্জন বহুদূর পর্য্যস্ত প্রতিধ্বনিত 
হয়। পরিসর উত্তর দক্ষিণ পারের মধ্যে চারি হাজার গজ হইবে, কিন্তু বহু 
চড় থাকার ততটা অনুমান হয় না। বর্ধার সময়ের গভীরতা স্থান বিশেষে 
৫০1৬* গজ পর্য্যন্ত হইয়! থাকে। 

চন্দনা নদী ফরিদপুরের পশ্চিম সীমান্তে, সুগীডাঙ্গ! গ্রামের নিকট জেলার 
একেবারে উত্বর পূর্বাংশে গঙ্গা বা পদ্মা হইতে শাখারূপে বহির্গত হইয়াছে। 


৮ ফরিদপুরের ইতিহাঁস। 


তৎপর ইহ! বক্র গতি হইয়া! পশ্চিন সীম! দিয়! কিন্তু সাধারণত পূর্ব হইতে 
দক্ষিণ দিক দির! প্রবাহিত হইয়া, সৌদপুর বন্দরের নিকট মসলন্দপুরস্থ গড়া- 
ইতে পতিত হইয়াছে। ইহার গ্রীষ্মের সময় ৫* গজ প্রশস্ত এবং বর্ষার সময় 
৮* গজ হইয়া থাকে । বৎসরের মধো মাত্র ৫ মাস এই নদী দিয়া গমনাগমন 
করা যার। নদ্দিটী ক্রমেই ভরিরা! আসিতেছে । গ্রীষ্মের সময় ইহার গতির 
'অনেকাংশ প্রায় শু হইয়! যায়। চন্দনা এবং গড়াই একক্র সংযুক্ত হইয়! 
মধুমতী নামে ফরিদপুরের পশ্চিম সীমা দিয়া সমুদ্রাভিমুখে দক্ষিণ দিয়া 
প্রবাহিত হয়। 

মধুমতী বড় নদী মাঝারি নৌক! দ্বারা পার হওয়া যায়। শ্রীক্মের সময 
ইজার প্রশস্ত ১৫* গজ ও বর্ধার সমক়্ ২** গজ হুইর়া খাকে। মধুমত্রী এবং 
গড়াই নদী দিয়া ভারতবর্ষের সর্বাংশে ব্যবসায় বাণিজা চলিতেছে । বৎসরের 
প্রত্যেক সময় বড় বড় নৌকা যাতায়াত করিতে দেখা যাঁর। সুন্দরবনের 
প্রবেশের ইহা একটা পথ ইহার পার দিয়! গুণ টানিয়। যাইতে বিশেষ ক্বিধা। 
মধুমতীর একটা শাখা বারাশিয়া নদী গোয়ালবাডী নিকট মধুমতী হইতে 
বাহির হইয়া! দক্ষিণাতিমুখে প্রায় ২* মাইল প্রবাহিত হইয়। জেলার ভাটিয়া- 
পাড়া গ্রামের নিকট মধুমতীয়' সহিত পুনরায় মিলিয়াছে। এই নদীতে বড় বড় 
নৌকা ঘোগে সমুদয় বৎলর পার হওয়া যায় । মধুমতীর উপশাখার নাম বাঁন- 
ফাণা, কেহ কেহ নবগঞ্গা হিম! থাকে, কিন্ত এই সকল নদী ধশোহর জেল! 
দিয় প্রবাহিত, ফরিদপুরের মধ্যে নহে। 

কুমার নঙ্দী। সিবিল ষ্টেশন হইতে বত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত কানাইপুর 
গ্রামের নিকট চন্দনা নদী হইতে কুমারনদী শাখারূপে বহির্গত হইয়াছে । পরে 
বক্রগতিতভে বহির্গত হুইয়া সাধারণতঃ উত্তর পশ্চিম হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব দিক 
দিয়া প্রবাহিত হওয়ার পর মাদারিপুরের নিকট ফরিদপুর পরিত্যাগ করিয়! 
বাখয়গঞ্জের অন্বতৃক্তি হয়। বর্ষার সময় বাণিজ্য নৌকা ভ্বার! ইহার উৎপত্তি 
বান হইতে ফানাইপুজ পর্যান্ত যাভান্বাত করা যায়। তৎপর সমস্ত বৎসর 
পর্যন্ত মাহারিপুর পর্যন্ত যাওয়। হায়। দেশের আরে! বৃদ্ধি এন্ক কুষার নন্দীর 
₹ইটা শাখ। ব্যবহাক কর! হায়। 

প্রধান শাখা শীতললঙ্ক1, ভালম। পুলিশ ষ্টেশন হইত্তে আরম করিয়া 
ভাঙ্গায় বিক্ষ্ট সুনাতের সহিত বিলিত হইয়াছে । বর্ধার সময় এই নর্দীতে 
নৌকা) যোগে হাস্কান়াত করা! হার, কিন্তু শ্রীষ্বের স্যর নর়। ভাবহা 


ফরিদপুরের ইতিহাস] ৯ 


শু আজিয়। গন্থেসপুর ভদ্বিত্বা যাওয়া গমলাগমন করা যায় লা, হে 
সমস্ত স্থান তরে নাই, তাহাতে গভীর জল খাকে। এই নদীতে সকল বৎসর 
গমনাগমন করা ষাইতে পারে, যদি ইহার এ সমস্ত অংশ খনন কর! হয়, 
তাহা হইলে ভাঙ্গা পর্যাস্ত নৌকাযোগে যাতান্াত করা যায়। ভাঙ্গা এবং 
তালমার মধ্যে নৌকার সুবিধা! হইলে বাণজ্য বিস্তার ঘটিত পারে । কার 
ভাঁলমা হইতে ফরিদপুর পর্যন্ত রাস্তার বন্দোবস্ত আছে। 

২য় শাখা বালুগার নিকট চরট্ুকু, উপরে কুমার ছাড়িয়। জেলার দক্ষিণ 
আংশে বিলের মধাদিয়া প্রবাহিত হইয়া সর্ব শেষে মধুষতীর সহিত মিলিত 
হইয়াছে । পূর্বোক্ত নদ্দীর মত এই নদীও স্থানে স্থানে খনন করা আবশ্যক । 
যর্দি এইরূপে নৌকাধোগে যাতায়তের সুবিধা হয়, তবে ফরিদপুর 
গোপালগঞ্জের মধ্যে বাণিজ্যের সুবিধা হইতে পারে। কুমার দুই শত গঞ্জ 
পর্যন্ত প্রশস্ত । 
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খাল । 


কাণনীয়া রত্রদিয়া, মাতলাথালী, এই সকল খাল নসীপসাহী ও মহিষ 
সাহীর মধা দিয়া প্রবাহিত হইন্ছা কুমার ও হাজীথালীর সহিত মিলিয়াছে। 
এনছিন্প মাদারীপুরের, ধোপাডাঙ্গার, নওপাড়ার গোঁয়ালমারীর, গোয়ালার, 
পিঞ্জিরির, ফতেপুরের, গোয়াখালীর, ঘাগরের, বিনোদপুর বা চিকন্দীর, 
রাজগঞ্জ বা পালঙ্গের, ঘড়িশারের খাল ও বিল-কুট প্রশস্ত । 


০০০ 


প্থ। 


প্রাচীন রাস্ত। সম্বন্ধে রেনেলের মানচিত্রে দেখা ধায়. ফরিদপুর হইতে 
এক প্রশস্ত পথ বরাৰর উত্তরাভিমুখ হইয়া পাঠপাসার হাজীগঞ্জ অতিক্রম 
করতঃ বরাবর পৃর্বাভিমুখ হইয়া প্মার অপর তীরস্থ নবাবগঞ্জ হইয়া! ঢাকা 
পর্যাপ্ত চলিয়া গিপ্রাছ্ধে। অপর পথটী হাবাসপুর হইতে আরন্ত হইব! গোয়াল 
গা, কুমারখালী, কৃঠিয়া হইয়া এক শাখা জলঙ্গী নদীর তীরবর্তী জস্বরাষপুর 
পর্য্যন্ত, অপর শাখা পরার তীরস্থ সারদা পর্যাস্ত চলিয়া গিয়াছে । 

সূলফতগঞ্জ হইতে অপর রাস্তা আরস্ত হইয়! ভপস্্ন, লরিকুল হইরা রাজ- 

২ 
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নগর পর্যন্ত, তথ! হইতে কালীগঙ্গ। অতিক্রম করিয়া উত্তরাতিমুখে ধানকুনীয়।। 
রাজাবাড়ী, সেরাজদী হইয়া ঢাকার দিকে চলিয়! গিয়াছে। রেনেলের ম্যাপে 
এই ছুই রাস্তার চিত্রই দৃষ্ট হয়। 

অপর 'আার একটা রান্তাঞ্চ নাম “কাচকিগুড়ার দরজ1” এটি ইদিলপুরের 
প্রান্তবর্তী দেওভোগ হইতে আরম্তহইয়া মূলফৎগঞ্জের রান্ত। সহ মিলিয়াছিল। 
নানাবক্র গতিতে উহ বিক্রমপুরের মধ্য দিয়! ধলেশ্বরী পর্যন্ত বিস্ৃত ছিল। 

নৃতনরখ্যার মধো ইষ্টারণ বেঙ্গল রেট রেলওয়ের লৌহবর্ত্স গোয়ালন্দ হইতে 
কলিকাত। পর্্যস্ত বিস্তৃত কিন্তু পদব্রজে গমনাগমনের স্থুবিধা নাই। অপর 
রাস্তা গোয়ালন্দ হইতে ফরিদপুর, ফরিদপুর হইতে তালম|। এতত্তির ফরিদপুর 
হইতে অন্তান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাস্তা ও পালং হুইতে নগর ফতেজঙ্গপুরের রাস্তা 
ও মাদারীপুর হইতে বরিশালের অন্তর্গত পৌরনদীর এলাকার নিকটবর্তী 
রাস্তা ও অন্তান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রান্ত। দৃষ্ট হয়। নড়িয়া ও লোনসিংহের পথ অল্পদূর 
মাত্র বিস্বুত। মোটের উপর পথকরের টাক1 দ্বারা উচিতমত রাস, খাল 
ন! হওয়ায় দেশীয় লোকের ক্লেশ মোচন হইতেছে না । বাদসাহীগবর্ণমেণ্টেরও 
হিন্দু রাজাদের সময়ে এদেশে রাস্তার বন্দোবস্ত বরং ভাল ছিল। 

শপ (পপ 
পণ্ড, পক্ষী ও মৎস্য ইত্যাদি | 

বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানের নায় হিংস্র ও গ্রাম্য পশু, পক্ষী, সরিস্থপ, মত্শ্ত 
ইত্যাদি এই স্থানেও দৃষ্ট হয়। নদীতে কুস্তীর ও শুণু এবং স্থলে ব্যাঘ্ব, শুকর, 
বানয় তত প্রচুর দেখা যায় না। 


১৭৮৯ খ্রীষ্টাঞফে রেনেলের মানচিক্রে যে যে প্রাচীন মন্দিরাদির 
পরিচয় আছে, এস্কলে তাহ! উল্লেখ করা হইল। 

১। খাগটীয়। একটা মঠের চিত্র । 

২। ঝাজনগর তইটী মঠের ও একটি জলাশয়ের চিত্র! সম্ভবতঃ সতর- 
রস্ব ও একুশরত্ব এবং রাজসাগরের চিত্র দেখান হইক়্াছে। 

৩। জপসা একটী মঠের চিত্র, কেবলমাত্র এই মঠের পার্থে লেখা রহিয়াছে » 
এইনলন্ির পন্থা ও মেঘন| হইতে দেখ যায়। যাবতীয় মন্দির মধ্যে এইটা 
উদ্চ:ছিল,অন্ুমান হয়। 
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৪। বেলাসার একটী মঠ ( ইদ্দিলপুরের দিকে) 

৫1 বাদক্লাসন একটা মঠ (এ) 

৬। টেঙ্গারামারীর নিকটবর্তী মস্জীদ। 

ছুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে,এক সময়ে যেটুকু, রেনেলের ম্যাপ হইতে প্রয়োজন 
বোধে লিখিয়! রাখিয়াছিলাম,তাহাই এস্থানে উল্লেখ করা হইল, ফরিদপুরের 
অন্বর্গত অপর স্থানে যে ছুই চারিটা প্রাচীন কীধি ছিল, তাহ! আর উহ! 
হইতে লিখিয়া রাখা হয় নাই। রেনেলের সময়ে দক্ষিণবিক্রমপুর মধো, 
সোমকোট, গোবিন্দমঙ্গল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রামের অস্তিত্ব থাকা অবগত হওয়া 
যায়, কিন্ত কোন মন্দিররের চিহ্ন দেখা যায় না। ঢোলসমুদ্ধ নামে একটি 
জলাশয়ের চিত্র দেখা যায়, যাহা বাঁজসাগর অপেক্ষাও বড় ছিল। উহ! 
ফুলবাড়ীয়া গ্রামের নিকটবর্কী বিধায়, চাদ ও কেদার রায়ের কী্তি বলিয়াই 
অনুমিত হয়। উল্লিখিত কার্তি গুলি এক্ষণে নদী কর্তৃক বিলুপ্ত হইয়াছে। 


পাট এ১ 


জাতি ও ধর্ম । 


এই জেলা হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুসলমান, খ্রীষ্টিযান, এই চারি জাতির বাসস্থান । 
হিন্দু সংখ্যা ৭৩৩৫৫৫ 1 তন্মধ্যে পুরুষ ৩৬০১২ স্ত্রী ৩৭৩৫৪৩। শ্রাঙ্গ 
মোট ৮৩) তন্মধ্যে পুক্ুষ ৪০ ওষ্ত্রী৪৩। জৈন পুরুষ ৫ জন মাত্র। বৌদ্ধ 
১* জন মাত্র । মুসলমান মোট সংখ্যা ১১৯৯৩৫১ জন, তন্মধো পুরুষ ৬৯৭৬৮৮ 
ও স্ত্রী ৫৯১৬৬৩। খ্রীষ্টান ৩৬৫৭জন। হিন্দু-শ্রেণী নান ভাগে বিভক্ক-_ 
ফরিদপুর জেলাম্ম ঠাকুর উপাধি ব্রাঙ্মণও বাস করিতেছেন। ১৮৫৭ সনে 
প্রথমতঃ এই স্থানে ব্রাঙ্মলমাজ সংস্থাপিত হন্ব। হিন্দুদের নানারূপ দেবদেবী 
বিভিন্ন স্থানে সংস্থাপিত আছেন। এতত্তির বহু বৃক্ষ দেবাধিষ্ঠান বলিয়! পৃর্জিত 
হয়। মুসলমান-সম্প্রদায় মধ্যে ফরাজি বলিয়া এক সম্প্রদায় নূতন গঠিত, 
হুইয়াছে,স্থানাস্তরে তাহাদের বৃত্বান্ত বিবৃত হইবে। অধিকাংশ নিয়শ্রেণী 
হিন্দু বিশেষ নমঃশূদ্র-সম্প্রদায় হইতেই দেশীয় খ্রীষ্টানদলের উৎপত্তি । হিশ্দুসমাজে , 
নিত্তাস্ত হেয়ভাবে আছে বলিয়া তাহারা! স্বীয় পদমর্ধ/দা বৃদ্ধির জন্ত এইরূপ 
জাত্যস্তর পরিগ্রহ করিয়াছে। ব্রাঙ্গ হিন্দুর এক বিশেষ উন্নত শাখা! বলিলে 
অতুক্তি হয় না। কালে উদ্চয় আবার এক হইয়া! যাইবে। 


| 
শু | 
৪ | 
৫ । 
| 
খ। 
৮৮ 


| 


১১। 
১২। 
১৩। 
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জাগ্রত দেবত! ও ধন্মশালা । 

নলীয়ার হরি, মুকডোবার বাহ্থদেব, তালমার অন্তর্গত ছুলারতাঙ্গার 
কুশলনাথ শিবনাথ একটি বৃক্ষ; বেলগাছি স্টেশনের অন্তর্গত সাওতাপুরের 
বুক্ষপুক্ষবিণীসমন্থিত শিব রোঁজ রাজেশ্বর) মাদারীপুরের বলরাম, রাজনগর(অধুন। 
পালক্লেব) বাজ লক্ষ্মীনারায়ণ,জপনা অধুনা নগরের) অভয়া, ধান্থুকার শ্যামা ও 
খান্দারপারের কালী বুড়োঠাকুর শিব, খাগরের (হিরণ ও পশ্চিমপাড়ার ) শিব 
জাগ্রত বলিয়া প্রসিদ্ধ । এতদভিন্ন সর্কপেক্ষা জাগ্রত ও পিঠস্থান তুল্য মাএঁ- 
সারের দিগম্বরীতল| অর্থাৎ অশ্বখ তল। স্থানান্তরে ইহার বিবরণ বিবৃত হইবে । 
জপসার প্রস্তর-নির্িত শিব সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও স্ুদর্শনীয় দেব প্রতিমূর্তি । 
এতন্তিক্ন বেলগাছি ট্রেশনের নিকট হারোয় গ্রামের মদনমোহনের মন্দিয়। 
বেলগাছীয়া পরগণা পূর্বে নাটোর রাজ স্টেটের অন্তর্গত ছিল। ইহা হইতে 
কেহ ফেহু অনুমান করেন, উক মন্দির এবং বিগ্রহ লাটোর রাজবংশেরই 
একটী কীষ্ঠি। এই মন্দিরারধি্িত “মদনমোহন অতি সুন্দর দ্বিভূজ মুক্তি, 
প্রস্তর-নির্টিত ১॥ ছাত উচ্চ। মন্দিকের ব্যয় নির্বাহার্থ প্রচুর দেৰোত্তর ভূমি 
প্রেদত হইয়াছে । 

বেলগাছিতে প্রতিষ্ঠিত চৈতন্ত দেবের মন্দির অতি প্রাচীন। কেহ কেহ 
বলেন, ইহা! প্রীচৈত দেবের সমসামহিক । মহাপ্রভুর সৃতি নিথবকাঠের 
নিশ্িত। সন্দিরের গারে'নানাবিধ প্রতিমৃত্তি খোদিত আছে। 
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পাংশ! ষ্টেশনের অধীন মাদাপুর গ্রাম অতি প্রাচীন; এই গ্রামে 
ছুইটী বট বৃক্ষের নীচে লোকের! বহুকাল 'বাবৎ পুজা দিয়া আপিতেছে ১ 
বৃক্ষের তলদেশে একটি ইঞ্টক-নির্শিত ক্ষুদ্র মন্দিরের ভগ্মা বশেষ দৃষ্ট হয় 
ংশ] মাধবপুরে সাজি নামে একদরবেশ ফকিরের কবর আছে। এখানে 
বহু কাল বাব হিন্দু ও সুনলমানগণ সিঙ্নি দিয়া থাকে । 
যে ত্রিনাথের মেলা পূর্ব বঙ্গের প্রায় সমুদর স্থানে ব্যাপ্ত হুইয়াছে, উহার 
প্রথম ফরিদপুরের অন্তর্গত পালঙ্গ &্েশনের অধীন নবীপুর গ্রামে উত্তব হয়। 
অধুনা এই স্থান কীতিনাশার গর্তস্থ হইয়াছে। 
সাতৈর, খাবাসপুর, কাঙ্তিকপুরে, প্রাচীন মুকন্ুদপুরের অন্তর্গত দিগনগরে 
প্রার ২৫* বৎসর পূর্বে দেবয়ান পাহাওয়াজ ত্বার! নির্টিত এবং শাতরাইলে 
ও গেরদায় প্রাচীন মসজিদ আছে। এতগ্িন্ন মাদারীপুর ও ফরিদপুর প্রভৃতি 
স্থানে ছইটা নৃতন মসজিদ নির্টিত হইয়াছে। 
ফরিদপুর নগরীতে ত্রাঙ্গদের একটা মন্দির নির্থিত হইয়াছে । 
ফরিদপুর, কোটালীপাড়া ও গোপালগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে গ্রীষ্টিয়ানদের 
ধর্মালোচনার ঘর নির্শিত আছে। 
বাণিজ্য, কৃষি, ও শিল্প । 
ভাক্ষ। কুমরনদীতটে, চাউল, ধান্ত, লবণ, থেসারী,সরিসার বাণিব্াস্থন। 
হরমগঞ্জ আরিয়লর্খা তীরে, গোপালগঞ্জ মধুমতী তীরে,চাউল, পাট, লবণ, 
স্বত, মাছর; বোক্ালমারী ও সৈদপুর বারাসীয়া ভীরে,দেশীতামাক, কাপড়, 
ভূল, লৌহ ও পিত্তল, কীাসার জিনিষ; মধুখালী চন্দনাতীে তামাক, 
লবণ) কামারখালী চন্দনাতীবে, চাউল, সরিসা, খেসারী; জামালপুর 
চচ্দবনাতীর়ে,তামাক ; সেলিমাপুর, ধূঞণটী, আমবাতীয়!, পণাচত্িয়। ) কানাইপুর 
প্রভৃতি অঞ্চলে বহু পরিমাণে বাণিজ্য ভ্রব্য ক্রন্ববিক্রর হরন। ফরিদপৃর গুড়ের 
ও দেশী কাপড়ের জন্ত; পাংশা ও বেলগাছী দেশী কাপড়, গামছ!, ছি 
প্রভৃতির জন্ত প্রসিদ্ধ। গোয়ালন্দ পূর্ববঙ্গের বাণিজ্যের কেক্ত্রঙ্থান, নান | 
স্থান হইতেই ট্রামার ও নৌকাধোগে নানাবিধ জিনিন এখানে উপস্থিত হইয়া! 
বহুদূরদুর়ান্তরে প্রোরত হুইস্থা থাকে । 
মাদারীপুর, কুষারতীরে, পাট খড়, তৈল প্রচুর প্রাতী হওয়া বার। 
বিশেষ এই স্থানে এবং আঙ্গা রিয়া, টেকখ্েরহাট, পালং ও হর প্রীতি সন 
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বিস্তর পাটের আমদানী হইয়া! কলিকাতায় প্রেরিত হয়। আঙ্কারিয়ারঃ 
টেকেরহাটে ও বুড়ীর হাটে ইক্ষুগুড় প্রন বিক্রশ্ন হয়, পালজে পিতলফাসার 
ধাসনের বিস্তর কাবার এতত্তির, গোয়ালা, ফতেপুর,ফাঁসিয়াতলা,মুবপুদপুর 
খাক্ুরতলা, জলিরহাট, গাবতলী, খাদ্দানসপাড়, শ্রুপুর,টেকে রহাট, বাতেবাইল, 
ভেড়ারহাট,বাতাডাঙ্গ। গোবিন্দপুর, জয়নগর, টেঙ্গরাখোল|,ফতেপুর,ব্রাহ্মণদ্ি, 
আমডউয়া, তাড়াইল, টাদেক্গহাট, বাউসখালী, দামোদরদি, আল্গি, 
ফাশীয়ানী,উজানী, পুরাপাড়া, কষ্াইদিয়া, ব্ূপাপাত, ফুলবাড়িয়া, আমগা, 
ৰাইটকামারি মহারাজপুর, নগরকান্দা, ফলসী, তালমা, কবিরাজপুর, মহেন্দি, 
কালামৃধা, কুলপন্দী, হবিগঞ্জ, রাজৌব, ভাটা়াপাড়া, পুকুরিয়া, পোড়াদছ, 
ভাইলধাজার, টেকেরহাট, আঙ্গারির়া (রাজগঞ্জ মনোহররায়ের বাঞ্জার, 
চিকন্দী, মামুদপুর, গঙ্গানগর, কৌয়পুর, নৈরা, মুলফৎগঞ্জ, ঘড়িসার, 
কাণ্তিকপুর, সেনেরহাট (বোকাইনগর) কাঞ্চনপাড়া, ডামড্ড, বিঝারী, 
কালুরগাঁ, গোসাইরহাট, হাটরিয়া, টেঙ্গরা, ভেদেরগঞ্জ ঘাগর, বালীয়াকান্দী, 
রাজবাড়ী, বাণীবহন, বহরমপুর, দক্ষিণবাড়ী, গইয্া তলা,পার কলা, বালিয়াভাঙ্গা, 
বড়ডুমুরিয়া ও সুয়াগ্রাম প্রভৃতি স্থানে হাট ও বাজার আছে। মন্থর বা 
তোজশ্বরের বন্দর ক্রমে বিশেষ উন্নতিলাভ করিতেছে। এতত্তি্ন চৈত্র 
নংক্রান্তি ও বৈশাখ মাসের প্রথম দিবস নানাস্থানে ১ দিবস ব্যাপী মেলা 
ব1! গলৈয়। বসিয়া থাকে । বৃহৎ মেলা! যে সকল স্থানে হয়,তাহা পরে উল্লেখ 
কর] যাইবে। 
পালং ছ্রসনের অন্তর্গত নি শ্রেণীর কারস্থ পরিচিত শুস্গণ, 
কাসারীদের এবং কুম্তকারগণের হাড়ি পাতিলের পাইকারী দ্বারা বিশেষ 
অবস্থার উন্নতি করিয়াছে । উহারা মাল বোঝাই করির! বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরা, 
নোয়াখালী ময়মনসিংহ জেলার নান! স্থানে উপস্থিত হইয়া পিত্তল ও কাসার 
জিনিস বিক্রয় করিয়া থাকে এবং হাড়ি, পাতিলের বিনিময়ে ধাল্ত গ্রহণ 
করি! থাকে । ইহার! শ্বহৃন্তে দাড় ও লি ধরিয়া এবং মাথায় বোঝা লইর!| 
যেরূপ অধ্যবসায় সহকারে কারবার চালাইয়া থাকে,তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্যের 
বিষয়। এই সকল পাইকারগণ মধ্যে আজকাল অনেকে বিশ ত্রিশ সহশ্র 
টাক। সঞ্চয় করিয়াছে । এদিকে কীসারী ও কুস্তকারগণও বিস্তর অর্থপত্য করিয়। 
কেহ কেহ লক্ষপতি পর্যযস্ত হুইয়াছে। এই শূত্র-সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্তে অধুন! 
প্রায় সকল নিষ্নশ্রেণীর হিন্দুই এই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে, বহ যুপলমান 


১৬ ফরিদপুরেক্ ইতিছাল। 


ইাড়িশাহিলের ব্যবসায় ধরিয়া তগবিনিমক্কে ধান্ত সংগ্রহ্ক করিতেছে এই 
শৃ্রজাতির বচ লোক পাঠা ক্রয় বিক্রয় ও মগ্তের ব্যবসাঘ অবলগ্বন করিয়! 
অর্থশালী হইয়।, উৎকৃষ্ট কারস্থদের সহিত আদান প্রদান করিতে পধ্যস্ত সমর্থ 
হুইয়াছে। বাস্তবিক “বাণিজো বসতে লঙ্গমী* এই কথার স্বার্থকতা কতকটা 
ইহার! বধার্থরূপে প্রতিপন্ন করিগ্লাছে। 

তিলি ও সান্থাগণ এ জেলার প্রধান ব্যবসায়ী ও ধনী, ক্তাহাদের তেজারতি 
বছদূর পর্যন্ত বিভ্বৃত) ব্যবসায়ে অর্থশালী হইক্া অনেকেই লক্ষপতি হইব্বাছেন, 
তন্মধ্যে কেহ কেহ রায় বাহাছুর উপাধি পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছেন। তৎপর 
কীসারী, স্থবর্ণবণিক, গন্ধবণিক মধ্যেও ব্যবসায়ে অনেকে বডাহইয়! দীড়াইয়।- 
ছেন। এতঘ্বিক নবশাক মাত্রেই স্বম্ব বাবপায় ছার! স্থধস্বঙ্ছন্দে জীবনযাত্রা 
নির্বাহ করিতেছেন। 

পক্ষান্তরে ত্রাঙ্গণ, বৈদ্য, ভদ্রকায়স্থগণ মধ্যে অনেকেই নিঃম্ব। তাহাদের 
অধিকাংশের চাকুরির উপর নির্ভর। সেই নির্দিষ্ট বেতনে অনেক পরিবারের 
চলিয়া উঠা হ্ঃসাধা। যাহারা সামান্ বিষয় সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন, 
স্তাহারা অরধিকাংশে গণ দায়ে আবন্ধ। ছুঙিক্ষ সময়ে এই তিন শ্রেণার মধ্যে 
অনেককে যেরূপ কষ্ট পাইতে হয়, এমত আর কোন শ্রেণীতে নয়, কারণ 
ইছারা প্রান্তে অন্তের নিকট প্রার্থী ইইতে চান না। 





শল্য। 
বিপপ্রধান স্থানে ধানের চাষ অধিক হয়, অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থানে, পাট 
জন্িয্বা থাকে । তিল, সরিসা, মটর, থেসারী, ফলাই মুহুরী, ইক্ষু তরমুজ 


ফুটা, খিরই, শশা, নীরিকেল, গুবাক, থেঙ্ুর, তাল, আম, কাটাল এই জেলার 
ভিন ভিগ্ন স্বানে জঙ্গির! থাকে । 


যে ক্ষেত্রে যত জবা অধিক হয়,ধান্তের ডাট তত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । ২৮ 
ফিট গভীয় জলে পর্যন্ত ধান্ত জঝে। নিয়ে কয়েক প্রকার ধান্তের নাষ প্রদত্ত 
ইইজ। 

১ বাঙা ২ লেপা ৩ মহিষকান্দী ৪ বালিয়াবেত ৫ বানসামর্থ » লক্্ীদীঘা 
৭ জাদকাঁলার ৮ লক্্ীকাজা ৯ ললঙ ১৭ ব্বার্গীললঙজ ১১ কুজ 5২ ছুলাই ১৩ 
ধাঁগবাই ১৪ ফুল ফু ১৫ গিলা সইভা ১৬ গেরুয়া ১৭ ভোক্সস কর্পুর 
স্ বযয়। ১৯ কালাপুরা ২* গন্ধকম্তরি ২: পিটারাজ (পাতিষাী ২২ 'দাইতাজ 
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২৩ কীচকলঙ্গা ২৪ বড় দিঘা ২৫ বোর ২৬ যাইঠ। শ্রীবইলাম, বাগুনবিচি, রাঁজা- 
মোড়ল, হইলনে, কালামাণিক, গরেশ্বর, খইয়! মটর, গইরাকাজলা। মাদারী- 
পুরের নিকটবর্তী বিশেষ পালং ষ্টেসনের স্থান সমূহে দেশী চাঁউলের আমদানী 
অত্যন্ত কম। বাখরগঞ্জের বালানই প্রধান অবলঘ্ন, তবে অধুনা ত্রহ্মদেশের 
আতপ চাউলের আমদানী এখানেও প্রচুর হইতেছে। এই আতপ চাঁউলের 
আমদানী নিবন্ধন এদেশবাসী এই প্রবল ছুম্মুল্যের সময়ে, প্রাণ বাচাইতে 
সমর্থ হইয়াছে । কিন্তু অচিরাৎ যগ্ঘপি চাউলের মুল্য কোন ক্রমে 
হাস নাপায়, তবে নিশ্য্ব অনশনে বত লোক প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইবে। 

পাটের চাষ বৃদ্ধির সহি ধান্তের চাষ ক্রমশঃই লয় পাইতেছে। পারে 
প্রচুর লাভ পাইনা মুদলনান ও নমংশূদ্র সম্প্রদার বিশেষ উন্নত হইয়। উঠিয়াছে। 
তাহাদের অর্ধকাংশের অবস্থ! ভাল। প্রত্যেকেই টিনের ঘরের ব্যবস্থা 
করিয়। ও পদ্দনা তৈয়ার কবিয়া আপনার উন্নত অবস্থার পরিচয় প্রধান করি 
তেছে। যাহার জমি জম! নাই কেবল তাহারাই মোট বহিয়া ও কুষাণের 
কার্ধ্য রিয়া দিন পাত করে। চাউলের মুলা বৃদ্ধি সহ তাহাদের মজুরিও 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমান বর্ষে পাটের দর নান হওয়ায় অনেক মহাজনের 
ক্ষতি হইয়াছে বটে, কিন্কু চাষীরা তাহা অগ্তাপি অন্থভব করিতে সমর্থ হয় 
নাই। কাঁরণ অধিকাংশ চাবী তাহাদের পাট পুর্কেই মহাজনগণের নিকট 
বিক্রর করিয়। ফেলিয়াছে, যাহার! অধিক লাভের আশায় সঞ্চয় করিয়া রাখি- 
স্বাছে, তাহাগাই এখন বিপন্ন । 

বাস্তবিক পাটব বাজার যদি ক্রমশঃ এইরূপ ছুই তিন বংসর শ্ীড়াম, তবে 
আর পাট বুনিতে কেহ সাহস পাইবে না। কারণ ধান্ত ২৩ বংসর 
গোলাধাত করিয়া রাখা যার, কিন্তু পাট বৎসরের অধিক থাকিলেই নষ্ট 
হইতে থাকে, কাজেই মূল্য কমিয়া যায় । পুরান চাউলের দাম বরং অধিক 
হয়। ক্ষণিক লাভাশয়ে বাহার! ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া এইনূপ পাটের চাষ 
করিতেছে, তাহারাই দেশের ধান্য, চাউল ছুর্,ল্য হওয়ার প্রধান পথপ্রদর্শক 
ব! সাধারণের শত্রু । ফরিদপুর জেলার পাটের চাষ ত্রমশঃই বুদ্ধি পাইয়! 
ধান্তের চাষ কমিক পড়িতেছে। অন্ততঃ ধান্ত ও পাট সমভাবে বপন নল! 
করিলে, দারুণ ভর্দ্ল্ের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আর উপার নাই । 
কদেশা,সবীপণের এ বিষয় লক্ষ্য রাখা কর্ধবা | 
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অধুন। স্বদেশ বন্ত্রের আমদানী ভ্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে ; ইহাতে তাতি, 
হুগী, জোলা (কারিকর ) দের অবস্থার বহু পরিবর্তন দেখা যায়। কিন্ত 
মিলের ব্যবন্থা ন| হইলে, হাতে খাটয়া প্রতিষোগিতা রক্ষার সন্তাবনা নাই? 
স্বদেশী ধনী গণ কোম্পানীর প্রথানত এই বাবসাযেব জন্য সেয়াৰ খুলিলে, 
দেশের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে এবং উহ্থাতেই তাতি, জুণী প্রতি ও বহু 
দেশীর দরিদ্র প্রতিপালিত হইতে পারে । কার্পান বুক্ষেব বৃদ্ধি না করিতে 
পারিলে, কাপড়ের বাবসয়ের উন্নতির সম্ভাবনা নাই, যাহাতে ভাল বীজ 
বপন করিয়া উৎকৃষ্ট কার্পাস জন্মিতে পারে, তাহাব চেষ্টা করা কর্তবা। 

আমাদের দেশে পূর্বে নবশাখগণই নানাক্ষপ বাবস্ত্র চালাইত। কিন্ত 
অধুন! ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কার়স্থগণও বাবসায় কবিতে লক্গাবোধ করেন না। 
দেশের পক্ষে এটী শুভ লক্ষণ। কিন্ত আনকেরই অর্থ সংস্থাপন নাই, দশজনে 
মিলিয়া কার্য চালাইবার প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত হওযা কর্তবা। কিন্তু 
' সাধূতাই উহার প্রধান অবলঙ্গন। যতদিন আমরা মন গ্ৰা্ী কিয়া এইবপ 
সাধুতা রক্ষা করিয়া দশজনের কাধ্য একজনে সম্পন্ন না করিতে পাবিব ভত 
দিন আমাদের উন্নতির কোন আশা নাই। মোসলমানদেব মধ্য বহকাল 
যাবত বাণিজা করিবার প্রথ[, থাকিলেও অতি অন্ন লোকই তাহা করিয়! 
থাকে । চাষই অধিকাংশের জীবিক1। 

নিয়শ্রেণীর মোসলমান ও হিন্দুগণ্রে মধো অনেকে নৌকার মাকিগিরি 
করিয়। জীবিক1 নির্বাহ করে। ঝাঁলে! ও কৈবর্গণ এই কার্যে বিশ্ষে পটু। 
মেঘনা, পদ্ম! গ্রৃতি প্রবল আ্োতম্বতীর বীচিমাল! উল্লজ্বন কবিয়া উহাবা অনা- 
স্বাসে পারাপার হইয়া থাকে । কিন্তু নৌবিভাগের নৃতন কোন উন্নতির 
আমাদের দেশে কেহ উতন্তুব করিতে সমর্থ হইতেছেন না। এবিষয়ে মন্িক্ক 
পরিচালন কর! কর্তবা। 

বাদিয়। সন্প্রদায় অধুনা মোসলমান ধর্্মাবলন্বী। ইহাদের কোন নির্দি 
বাড়ী ঘর নাই। কেবল নৌকাযোগে নানা স্থানে খুরিয়া বেডায়, স্ত্রী পুকষে 
সমভাবে নৌক। চালাইয়া ক্রয় বিক্রয্ব করিয়া থাকে | নানাবিধ মনোহারি ভিনিষ 
বিকয় করাই ইহাদের কার্ধা, হাটে বাজাবে ভিন্ন গ্রামে গ্রামে গিয়াও ইহারা 
ফিরিওয়ালার ভায় সাধারণের নিকট মনোহারি দ্রব্য উপস্থিত করিয়া বিক্রর 
কয়ে। ইছানের মধ্যে ফেহ কেহ মংস্যবিক্রয় করিয়াও থাকে। বাস্তবিক 
ইছার! আমাদের দেশের মধ্যশ্রেণীর ব্যবসারী । কিন্ত এই দলের কোন কোন 
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শাখ। চুরি ডাকাইতি করে বলিয়া, পুলিশের তীক্ষ দৃষ্টি সর্বদাই তাহাদের প্রতি 
রহিয়াছে । সশ্বদেশীর প্রতি ইহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিলে 
বিশেষ উপকার সাধিত হইতে গারে। 

অ'মবা একটা উৎকৃষ্ট শিল্পের বিষয় উল্লেখ করি নুই- উহা সাতৈরের 
পাঁতল পাটী। ছয় ফুট লম্বা ৪5 ফুট প্রস্তে কট পাঁটীব মূল্য ১৮৬৭ স্ত্ীঃ 
অক ১৫০২ ছেড়বত টাক, পঞাস্ত শিক হইয়াছিল । (মিঃ হুইলের রিপোর্ট 
দেব ।) এই শল্পর কতকটী অবনত ঘটিখাছে। 

এক সময়ে ফতোবাদের স্থপতিকুল বাঙ্গালার নানা স্থানে মঠ ও 

্লিকা ইতাদি নিশ্দাণ কারয়া শিত। ভপসাবধাপা কাযস্থ জাতীয় রাজমিক্সি- 

গন এবিষয়ে বিব্ষে পই ছিল। ফতেম়াবাদেব কারিকরপিগের নিকট এই 
রা'জণের পৃর্বপুক্ষ শাস্তিরান দে শিক্ষা লাভ করে। 

বর্ধমান সময়ে ঘে দকল শিল্পেব উন্নতি হইয়াছে, আমরা পরে তাঁহ। উল্লেখ 
করিব 


ফরিদপুরের প্রাকৃতিক বিবরণ 


তিনটা জেলার আঁংশিক সমবায়ে ফণ্দিপুর জেলাব পূর্ণ বিকাঁশ। 
তন্মধ্যে ১ম ঢাকা, ২য় যশোহরঁ ৩য় বাথরগঞ্জ। প্রাচীনহ হিদাবে ঢাকার 
ধশই শ্রেষ্ঠ; অতএব উহার বিবরণই প্রথম উল্লেখ করা কর্তব্য। ঢাক' 
জেলা হইতে যে সকল স্থান বিচ্ছিন্ন হইয়া! ফরিদপুরান্তর্গত হইয়াছে, তন্মধ্যে 
বিক্রমপুরের দক্ষিণাংশ অতি প্রাচীন স্থান। এতৎসম্বন্ধে জ'না যায় যে, এ 
ভূভাগ পুর্বে সমতট বঙ্গের অন্তর্গত ছিল» পরে রাজ! বিক্রমার্দিতা কতক 
কাল ঢাকার দক্ষিণাংশে অবস্থান কবামর এ অংশ বিক্রমপুব আথা। প্রাপ্ু 
হয়।*(১) কেহ কেহ বলেন ষে, বিক্রমশালী সেন রাজগণই তাহাতে (প্রন 
নিকেতনটাকে “বিক্রমপুর” নাম প্রদান করেন। যাহ! হন্টক “বিক্রমপুর” 
নাম যত দ্িবসেবই হউক না! কেন, সমতট খঙ্গেব অন্তর্গত থাকায় উহা তে 
স্বীয় অবারস্তের পূর্বেই স্থলভাগে পরিণত হইস্কাছিল, তুদ্ধিষয্ে সন্দেহ 
নাই। 
অতঃপর যশোহর হইতে যে'ভৃভাগ বিচ্ছিন্ন হইয়া ফরিদপুর জেলার 
অন্ততূ-ক্ত হইয়াছে, তাহাও কম প্রাচীন নয়। ভূষণা ও ফতেয়াবাদের বিবরণ 
আমরা মোগল রাজত্বের পূর্ব হইতেই প্রাপ্ত হই। আকবরনম! ও আইন-ই- 
আকবরিতে ফতেয়াবাদের নাম উল্লেক আছে। (২) তবে এ ভুভাগ কত 
কালের, তাহ! স্পষ্ট অনুমান কর! যাব না। কোটালীপাড়ার অন্তর্গত পিঞ্জরী 
এবং ইদিলপুরের অন্তর্গত সামস্তনার গ্রামের পরিচয় সেনরাজগণের সময় প্রাপ্ত 
হওয়া যার। ইহাতে অনুমান হয় যে ফতেয়াবদ বিভাগ ও তন্নিকটস্থ 
কতক স্থান অস্ততঃ: সহত্র বংসর পুর্বে নিশ্চয় স্থল ভাগে পরিণত হইক্কাছিল। 
“সমতট বঙ্গের নিয় দিয়া পূর্বে সাগর-আত প্রবাহিত হইত, ক্রমে চড 
পড়িয়া! উহ! বহুশত ক্রোশ পধ্যন্ত ভূতাগরূপে পরিণত হইস্াছে । কিন্তু সম্যক্‌- 
রূপে উহার অল নিঃসরণ না হওয়ায়, কোথাও ব! হদাকারে পরিণত হইস্া 
স্হ্ষ্বাছে। এ সকল হৃদ সাধারণতঃ “বিল” নামে অভিহিত। এইক্প বহু 
বিলের সমিতে ফতেয়াবাদ বিভাগের শি হইয়াছে। আরিয়ল-খ! নদীর 
১ হষ্টার প্রীত ক্েটেসটিকাল একাউন্ট অব চাক ৭. পরষ্ঠা । 
২ ইজিরট হিকউ্উরী অথ ইতডিয়া-_৬৭ পৃষ্ঠ এবং আফবরনাস ৎম ভাগ ৪২৭ পৃঠ। 
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পশ্চিম প্রান্ত হইতে মধুমতী নদীর পূর্বতট পধ্যস্ত যেকোন স্থানে খাল বা 
পুক্করিণী খনন করা যায়, সেই স্থানের মৃত্বিকার কিছু নিয়েই একটা কাল 
স্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে । তীট দাম পচিযা যেক্ধপ মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়, উহা 
সাধারণতঃ, ঠিক তদস্থরূপ। এজন্ত বৌধ হয়, বিস্তৃত বিলের উপর যে সকল ভীট 
দাম ছিল, কালক্রমে উহাই পচিয়া এইরূপে মৃত্তিকা-রাশির সৃষ্টি হইয়াছে এবং 
উহাতে ক্রমে স্থলভাগের উদ্ভব হই! থাকিবে । এইরূপ বহু বিলের বিলক্বে 
ফতেয়াবাদ বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে । ফতেয়াবাদের অধিকাংশ অধুনা ফরিদ- 
পুর বিভাগের অন্তর্গত। বোধ হয়, ফরিদপুর পূর্বে এই ফতেয়াবাদের অন্তর্গত 
ছিল” (৩)। 

প্রবাদ আছে, পুর্বে এই স্থান বহু জলা ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ থাকার, 
কেহই 'আবাদ করিয়া উঠিতে পারে নাই। পরে ফতে আলি নামে এক মুসল” 
মান বহু আপার, এই স্থানে মনুষ্থ-বাসোপযোগী করিয়া উঠাইলে, উহার নাম, 
হয়, ফজেন়াবাদ। 

পরে বাথরগঞ্জ জেলা হইতে যেস্থান গুলি খারিভ হইয়া ফরিদপুরের 
অন্বর্গত হইক্াছে, উহার এহহাসিক তত্বও ধরন্ূপ। কারণ বাখরগঞ্জের 
অধিকাংশ স্থান পূর্ত সাগরজলে নিমজ্জিত ছিল, পরে ব্রহ্ধপুত্র ও গঙ্গ। 
কর্তুক উচ্চ ভুপৃষ্ঠ হইতে পক্ষিল মৃত্তিক1 ও প্রস্তররাশি বিধৌত হইয়! শেতো- 
বেগে যেস্থানে আমিয়।৷ কতকট। স্থির হইয়। থাকিতে পারিয়াছে, তথায়ই চড়া ব1 
দ্বীপবৎ স্থানের স্য্ট হহযা পড়িয়াছে। বাঙ্গালার “দ্বীপ” প্ডাঙ্গা” স্কুল 
প্রন্তি যে সকল স্থানের সহিত সংযোগে দেখা যার, তাহাদের উপ্ঘব, প্রান্সই 
এইরূপ উপায়ে, সংঘটিত হইকাছে। 

আবার ভৃকম্পবা অতাধিক জলপ্লাবন দ্বারাও অনেকরূপ প্রাকৃতিক 
বিপর্ধ্যর ঘটন্নাছে। উহাতে কোন স্থানের অধঃপতন ও কোন স্থানের 
উন্নয়ন ক্রিদ্পা সম্পন্ন হইয়াছে। ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্তী “ব ত্বীপবং 
ভূভাগে নদীর বিপর্ধ্যয়ে'সমরন সময় নানারূপ পরিবর্তন ঘটিকা থাকে । সমুদ্র 
পকৃলেই সাধারণতঃ ঘন ঘন পরিবর্তন সংঘটিত হয়্। 


০৯২৯০৯১০৯৯১ 

(৩) ১৫৮২ খ্রীঃ অন্দে আকবর বাদসাহের শাসন সময়ে সমস্ত বাঙ্গালা দেশ ৩৩টী সরকারে 
বিতক্ত হয়। ফরিনপুর সহন্মদ ববৃদের সরকারের অস্বর্সত ছিল বজিয়া বোধ হয়। হপ্টার. 
ইেটেসটকাল একাউন্ট অব ফরিদপুর ২৫৬ পৃর্)। | 
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পূর্ব-দক্ষিণ বঙ্গের নিকট মহাসমুদ্র থাকার অনেক বড় নদী উহার বক্ষঃ 
ভেদ করিয়! প্রবাহিত হইতেছে। এজন বন্তা্দি দ্বারা সমুদ্রজল-বুদ্ধির সহিত 
ও নদীর গতি পরিবর্তন সহকারে এ ভূঁভাগের বিপর্ধ্যয় প্রত্যেক শতাব্দীতে 
কিছু না কিছু অবশ্যই হইয়া থাকে। পদ্মার তীরস্থ স্থানগুলির প্রতি দৃষ্টি 
করিলেই ইহা! পরিলক্ষিত হয়। প্ঠাদ রায় ও কেদার রাম্ম যখন বিক্রমপুব 
শাসন করিতেন, তখন উহা কঙকগুলি দ্বীপসমষ্টি ছিল মাত্র। ৪)। কোন 
বৃহৎ নদী বিক্রমপুরের মধো ছিল না, এখন কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপবাত 
দুষ্ট হই! থাকে । আমর! এস্থলে নদ্দীর গতির পরিবর্তন সম্বন্ধে বিখেষ বিবরণ 
প্রদান করিলাম। 

প্রবাদ অনুসারে জান! যায়, পস্মানদী ফরিদপুরের ২৫ নাইন উত্তরে 
“সেলিমপুর" গ্রামের দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া কানাইপুরেব নিকট দিয়া 
পূর্বমুখে প্রবাহিত হইত। পরে ফরিদপুরের নিয়স্থ ক্ষুদ্র শ্োতমস্বতী সহ 
সম্মিলিত হইয়াছিল, পরিণামে এ ক্ষুদ্র নদীই প্রবল পল্লারূপে *পুরিণত 
হইয়া উহার পূর্বতন প্রবল থাতটীকে মরা-পল্পারূপে পরিচিত করিযাছে। 
শ৬০।৭* বৎসর গত হইল মধুখালি বন্দরটা চন্দন! নদীর দক্ষিণ-ভীবে অবস্থিত 
ছিল। ক্রমে নদীর গতি পরিবর্তিত হুইয্য বন্দরের দক্ষিণ দিক্‌ দিয়া প্রবাহিত 
হইতে আরস্ত হইলে, বন্দরটা আবার উঠিয়। নদীর দক্ষিণ পারে সংস্াপিত 
হ্য়। 

৪৮1৪৯ বৎসর পুর্বে বৈকুঠপুর চন্দন! নদীর উত্তর পারে অবস্থিত ছিল। 
কিন্ত নদীর গতি পরিবর্তন হইয়! এখন এ গ্রাম নদীর দক্ষিণ পার হুইল 
পড়িয়াছে। 

পল্মার পরিবর্তন সর্বাপেক্ষা সমধিক সংঘটিত হইয়া থাকে । অতি 
পুর্বকালে পল্স/ নদীর মোহন। ঘুরিয়। ফিরিয়া! নানা স্থান অতিক্রম 
করতঃ মেখনার সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। মিঃ রেনেল ১৭৮০ 
খ্ীষ্টান্ে পূর্ববঙ্গের যে মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহাতে দেখা 
যার, পক্স। বিক্রমপুত্রর বছ পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া, ভুবনেশ্বর 
"পাক একটা নদীর সহিত মিলিত হইয়া বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত 
মেহেদিগঞ্জ থানার মধ্য দির মেখনাত্র সহিত সম্ষিলিত হুইয়াছিল। 
এখন ভূবনেশ্ব্ধ সম্পূর্ণ স্বীষ্ধ অহ্যিত্ধ হারাইজ। “আরিয়ল খা” নাম ধারণ 


(৪) হার্টণ রেইলি রাল কফিচ, ১১৮।১১৯ পৃষ্ঠা । 
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করিয়াছে। সাধারণতঃ কন্দর্পপুর মোহানাই পূর্বে পদ্মা ও মেঘনার সম্থিলন 
স্থান ছিল। তথন “কীর্তিনাশা” বা “নয়াভাঙ্গনী” নাম কোন নদীর পরিচয় 
ছিল না বিক্রদপুতবৰ অন্তর্গত রাজনগর ও ভদ্রেখর গ্রামের মধো একটা 
অনণস্ত গলপ "লী বর্তমান ছিল। উহা প্রাচীন কালীগঞ্জার শেষ চিহ্ন 
মত্র। * পুর, লওপা ডা, ফুলবাড়িয়া মূলফতগঞ্জ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রাম, কালী- 
গঙ্গ র ভটই খিঙামান ছিল।* পরে শত বৎসরের মধো কীন্তিনাশা উদ্ধৃত 
ইয়া বেরুনপুরব মধা নদ করিগ্না এবং নয়াভাঙ্গনী আবির্ভ,ত হইয়া ইদিল* 
পুতবব প্রান্ত পিয়া পল্পা 2 মেঘনাকে পরস্পর সংযুক্ত করিয়াছে । 

মল কথা, বক্ষপুত্র মেঘনার সহিত মিলিত হইয়া খন প্রবাহিত হইত, 
খন উহার শ্রাহবেগ অতি প্রবল থাকান্স, পদ্মাকে বহু পশ্চিম দ্রকে রাখিয়া- 
ছিল। পতন আবার যখন ঙ্গপুত্জের সহিত মেঘনার ততটা সম্বদ্ধ রঞ্িল না, 
বঙ্গপন্ন যগুনাব সহিত ফিলিভ হইমা গোয়ালন্দের নিকট পল্মার সহিত সম্দি" 
লত হষ্ঙ্ি তথন পরার বেগই প্রবল হইয়া! দাড়াইয়| ক্রমে পশ্চিমদিক পরি- 
নাগ কবির পৃন্দদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, তাঁহার ফল স্বরূপই কীর্তি* 
নাশর এ নয়াভাঙ্গন-ব উদ্ভব | 

পলুধগণিত পরিবর্ধন অণ্ত বিচিত্র | উহার মধো হঠাৎ এমন সকল চয় 
উৎপন্ন হর বে কোন গ্রিনার এক সপ্থাহ পুর্বে যে জল অতিক্রম করিয়া গিয়াছে) 
পর সপ্াহে আর সেস্তান অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। যেস্থানে পৃর্মে অঙ্গ 
জ্রল বিহ্ভমান ছিল, উহাই আবার 'অতাস্থ গভীর হইয়া পড়িয়াছে, দেখা যায়। 
ীরস্থ গ্রানগ্ুলি ভগ্ন করিস্সা এমন শ্রীত্রষ্ট করে যে, বৎসরাস্ছে গ্রামে প্রত্যা' 
বর্তন কনির়। নদী-চীর হইতে পরিচিত স্থান ঠিক করিয়া লওয়া স্থুকঠিন হয়। 

পন্লা নদী কোন নমর মধুমতী ও হরিণঘাটার সহিত সম্মিলিত হইবার 
হুন্য, একটা প্রধান শাখা অব্লম্থন কত্িরাছিল। ইহাতে নদীয়া ও যশোহর 
জেলার নদী গুগল প্রারই বন্ধ হইয়াছে, নৌকাযোগে পূর্বে এই সকল নদী 


চে স্পা পিপিপি | পা 


* হটন রেল রক ফি5 -১৮1১১৯ পৃ রালফ ফিচ এই নদ'টাকে কেবল মাত্র গঙ্গা 
বলিয়া! য"এযাল গ্রবুক্ষ নিখিল নাধ রায় মহাশয় এটাকে পপ্মা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। 
বাস্তবিক তাহ! নয়। ততৎকালে পল্পা অপেক্ষা বরং মেঘনা নদী গ্রুপুর গ্রামের নিকটবর্থী 
ছিল। চরক'লীগঙ্গ! বলিয়া “য মহাজলর পরিচয় করিদপুয়ের কালেক্টরের তৌলীতে দেখিতে 
পাওয়া বায়, তাহা এই কালপক্গাতয়টা নহাল। কালীগঙ্গার 'অধিকাশ এখন কীত্তিনাশার 


অন্কে বিলীন হইয়া! গিকপাছে।। 


€্গ 


শপ রী 
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াহিয়া পশ্চিম বঙ্গে, এমন কি, উত্তর পশ্চির্ন প্রদেশেও বাতায়াত করা ঘাইতৈ 
পারিত, হ্রিমার চলাচলেরও বাধ! ছিল ন। এখন মধুমতী ও হরিণঘাট। 
অবলম্বনে সুন্দরবনের মধ্য অথব! নিম্ন দিয় পশ্চিম বঙ্গে যাইতে হয়। 

১৮২৮ খ্রীষ্টাবে কুষ্টিয়ায় নিকট গড়াই নদীর বিস্তারমাত্র ৬০* শত ফুট 
ছিল। ১৮৫৪1৫৫ প্রীষ্টাব্দে যখন “রেভিনিউ আফিপার মিঃ লেম্বারটন কর্তৃক 
উহার পরিমাপ হয়, তখন ভদ্রধালী হইতে মীরপুর পর্য্স্ত ইহার প্রলার ১৩২, 
ফুট হইয়াছিল। দেখা যায় ২৭ বৎসর মধ্যে উহার শক্তি দ্বিগুণ লাভ করে। 
এখন আবার গচ়াই নদীর উপর দিয়া ইষ্টারণ-বেঙ্গল রেল ওয়ে- 
কোম্পানী কর্তৃক লৌহসেতু নির্ষিত হওয়ায়, উহার আকার খর্ব হইয়া! 
আসিতেছে। 

পুর্নে গড়াই আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ছিল; পদ্ম। হইতে ষধুমতী চন্দনা 
নদী হইয়। যাইতে হইত । এখন গ্রীষ্মকালে চন্দনার মোহানা, একেবারে শুষ্ক 
হইর| বায়। চন্দন! গড়াই নদীর ২৬ মাইল নিয়ে পল্প। হইতে বাহির হই্রাছিল। 
উত্তয় নদী প্রায় চরম সীমায্ব উপনীত হুইয়াছে। 

ফরিদপুর জেলার উত্তর পূর্বাংশে যেরূপ নদী কর্তৃক নানাবিধ পরিবর্তন 
সংসাধিত হইয়াছে, পশ্চিম দক্ষিপ-ভাগেও তদন্ুরূপ বিলের সমষ্টিতে ভিন্ন রূপ 
দৃষ্ঠ প্রতিফলিত করিয়াছে। জেলার উত্তরাংশ হইতে দক্ষিণাংশ ক্রমশঃই 
ঢালু হইয়! চলিয়াছে। পরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিলের সমঞ্রিতে পর্যবসিত 
হইয়াছে। বিলের অধিকাংশ প্রায় জলপূর্ণ থাকিত, অধুন1 অনেকট। উচ্চ হইয়া 
দাড়াইম্বাছে। ফরিদপুরের নিযস্থ ঢোল সমুদ্র একেবারে উচ্চ ভূমিতে পরিণত 
হুইঘ্নাছে। বিলের মধ্যে দিয়! অসংখ্য খালের চিহ্ন দৃষ্ট হওয়ায় প্রতীত হয় যে, 
এই সকল খাল দিয়! পুর্বে নদীর জল নিঃস্থত হুইত, পরে প্রাক্কাতিক বিপর্ধ্যয়ে, 
নদীর গতি ডির দিকে পরিবর্ঠিত এবং খালের মোহানাগুলি উচ্চ হওয়ার 
নবীর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হুইয়াছে। বর্ধার সময়ে এই সকল বিলগুলি প্রায় 
সাগর শাখাতে পরিণত হয়। যে নক্ষল বিলে একেবারেই শম্ত অথবা ধাপ 
থাকে না, প্রবল বাতাসের সময় নৌফা! যোগে এ সকল স্থান অতিক্রম 
ফছিতে বড়ই কষ্ট পাইতে হয়। 


প্রাচীন ইতিহাস । 
বিক্রমপুর ও মেন রাজবংশ । 


যে সুপ্রসিদ্ধ সেনরাজগণ বঙ্গে অবস্থান করিষ্1, ভারতের নানাস্থানে রাজা 
স্বাপন করিয়াছিলেন; ধাহার কান্তকুক্জ হইতে পঞ্চ সাগ্নিক বিপ্র আনয়ন 
করিয়া, বঙ্গে প্রথমতঃ শ্রৌত যজ্তকার্যের অবতারণা করেন । বাহার নিকট 
ব্রাঙ্গন,বৈগ্ভ ও কারস্থ কূলোৎপন্ন গুণিগণ কোৌলীন্ত মর্যাদ। প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ) 
এবং যাহাদের শাসন প্রভাবে ছষ্ট দমিত ও শিষ্ট পাণিত হওয়ায় বঙ্গে শাস্তি সংস্থা- 
পিঠ হইয়াছিল, সেই বাঙ্জাদেব বাসস্থান বিক্রমপুরে ছিল । বিক্রমপুরের আলো- 
চনা করিতে হইলে সেন রাজাদিগের কথা প্রথামই মনে পড়ে। সুতরাং 
উ হাদেন** বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা পাঠকের বিরক্কিকর হইবে 
না। অপর চাদরার ও কেদার বাম, পরে বিক্রমপুরের আধিপতা লাভ 
করিয়া বাদমাহের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিতেও পশ্চাৎপদ হয় নাই; এই 
কারণ বাদপাহের প্রেরিত দেনাপতি রাজপুত বীর নানপিংহের বিক্রমপুর 
পর্যন্ত আগমন করিতে হইফাছিল। অতএব এইন্সপ প্রসিদ্ধ স্থান সগ্বন্ধে কিছু 
বলিলে বোধ হয় বঙ্গবানী মাত্রেই উহা শুনিতে কতকট। ইচ্ছা প্রকাশ করি- 
বেন। আমরা এই সাহসেত্র উপর নিঞর করিয়া বিক্রমপুরের কিঞ্চিং ধুতি" 
হাপসিক তথ্য প্রকাশ কদ্গিতে প্রবৃন্ত হইহলাম। 

বঙ্গদেশের অন্তর্গত বিবিধ প্রদেশের ডুলনায় বিক্রমপুর অতি প্রাচীন স্থান। 
বন গৌড়, নবদ্বাপ, সোণারগা, সপ্তগ্রাম, প্রভৃতি স্থানগুলির নাম জনগণের 
শ্রতিগোচর হয় নাই, ততপুর্বেব বিক্রমপুরের পুর্ণ বিকাশ । ঢাকা, বদ্ধমান, 
মুর্শিদাবাদ প্রহৃতি স্থানগুলি নিক্রনপুরের বহু পরে বিকাশ পাইরাছে । 

নবম শতান্দী পর্যান্ত বঙ্গোপসাগরের তীরব্ণাপী কতক গুলি স্থান “সম তট” 
নামে বলিক্বা পরিচিত ছিল । তথন বিক্রপুর এই সমতট আধ্য! প্রাপ্ত স্থানের 
অন্তর্গত ছিল। বন্বনান সমর আমর] সমুদ্রভীর পর্যাস্ত যে স্থানগুলি অব- 
লোকন করি,সমতট মাথা প্রাপ্তির সময়ে উবার অধিকাংশ স্থান অলগর্ত হইতে 
উত্থিত হয় নাই । মিঃ বিভারেজ কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাস পাঠ করি! 
জানা যায় যে, বিক্রষপুহের দক্ষিণ ভাগে বিশ্বৃত জলরাশি বর্তমান থাকিঙা 
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মক্ষিণ বঙ্গকে একরূপ নিষপ্ত করিয়া রাঁধিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে ছুই একটী 
স্বীপবৎ স্থান মাত্র লোকলোচনের আয়ত্ত হইত। এইক্প চড়া পড়িয়া! ইদিল- 
পুর, চনত্বীপ, সাহাবাজপুর, হাতিয়া, সনন্বীপ প্রভৃতি স্থানের উৎপত্তি হয়। 
নবর্থীপ অগ্রন্থীপ প্রনৃতি স্থানগুলির উৎপত্তিও পরে হুইয়াছে। মিনহাজ-ই 
সিরাজ তাহার “তবক তই নাগিরি "গ্রন্থে এই সমতটকে কোন স্থানে “সনকট” 
কোথাও “সকাট” বা “সাঁকাট” বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। 

্রী্ীয় চতুর্থ শতাবীতে প্রথম সমতট নামের উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়? 
উত্তরে তরঙ্ষপূত্র বা লৌহিত্য নদ, পূর্বে মেঘনা! নদ, দক্ষিণ বঙ্গ অথাত, পশ্চিমে 
ভাগীরথী, এই চতুঃসীমান্তর্বন্ী স্থান সমতট নামে কথিত হইত । 

হিউএন পাহের সময়ে বঙ্গদেশের যে কয়েকটা বিভাগ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে 
সমর্তটের নাম প্রাপ্ত হওয়া! যাঁয়। 

বৈগ্থবংশীর রাজা আদিশুর * বিক্রমপুরান্তর্গত রামপাল নামক স্থানে বৃহৎ 
হজ্জের আয়োজন করিয়া, কান্তকুন্জ হইতে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ আনর্্ন- করেন । 
এই সকল বিপ্রেরা যোছ্ধ বেশে আগমন করায়, রাঁজা বিরক্ত হুইয়। তাহাদের 
সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। কিন্ত বিপ্রগণ বুঝিতে পারিলেন যে, রাজা 
ভীহাদের বেশভৃধার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বিরক্ত হইয়াছেন, অতএব তাহাকে 
্রাঙ্মণ্যপ্রভাব দেখাইবার ব্যপদেশে তাহারা মৃত মল্লকাষ্ঠে আশীর্বাদী পুষ্প 


* অন্বষ্টকূলসূত আদিশুরো নৃপেশ্বরঃ | 
রাঢ়গৌড়বরেক্্রাশ্চ বঙ্গদেশত্বখৈবচ | 
এতেষাং নৃপতিশ্চৈব সর্ববূমীঙ্বরো! বদ] । 
অমাত্যেবা ক্ধবৈশ্চৈব মস্ত্রিতিদ্ধিজবৃন্দকৈ:। 
এতৈঃ সহ মহীপাল একদ1 স নিজালয়ে । 
উপবিষ্টা ছিজান্‌ পুষ্ট: ধরা ন্ত্রপরায়পঃ ॥ 
ইতি দেখীবর ঘটককারিক ২৪ সংস্করণ 
শব্দকল্পস্রুম, *১২ পৃষ্ঠা । 
জখ খৌড়ফেশে কেন প্রকারেশ ব্রাঙ্মণগমনং ততশখু। অথ নকলবধিশ্বেশীয়রাজমধ্যে কাঁলি- 
বুর্গাধতার ইং নিখিল মঙ্গলালয়ং শীলপ্রীজাদিশূরো বাম রাজাসৈস্তকুলেক্তবঃ পরষবার্থিক 
আমীৎ। ইত্যাদি । বায়েশ্র ঘটক কারিকা; »রাফখন তর্কপঞ্চানদ যহাশর অতি প্রাচীন ও 
গ্রানাণ্য কুজবিগ্রন্থ হইতে এই প্রোকটা এবং অপর একটা প্লোক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। খগক 
খোকেটী পাঠে জান! যাহ আধিশুর রাজার কন্তাব কুলে বল্লাল মেন স্বক্মগ্রহণ করেন! 
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(ধাঁহা রাজাকে প্রদান করিবার জন্ত আনিক্নাছিলেন) স্থাপন করিলেন ; দেখিস 
দেখিতে শুষ্ক কাঠ পুনরুজ্জীবিত হইয়া, পত্রপুম্পে পরিশোভিত হইয়া উঠিল। 
অনুচরের! রাজাকে এই বিস্ময়কর বিদ্য় অবগত করাইল। আদিশুর তখন 
্বীয় অবিশৃব্যকারিতার জন্ত ভ্রিরমাণ হইয়! স্বয়ং অগ্রসর হইয়া! ব্রাহ্মণদ্দিগকে 
নানারূপ শুব স্বতিবাদে সন্তই করিলেন। পরে তাহাদিগকে রাজভবনে 
আনিয়া! ঈপ্সিত কার্যান্তে বছ পরিমাণে ধন রত্ব প্রদান করিলেন। 

বিক্রমপুরের পুর্বোন্তর প্রান্তে মেঘনা নদীর পশ্চিম তটে রামপাল নামক 
গ্রাম অব্যাপি বর্তমান আছে, উচ্ধ! ঢাক? জেলার অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জ সবডিবিসনের 
অবীন। এই স্থানে প্রান দুই মাইল দীর্ঘ এক প্রকাও দীর্থিকার খাত বর্তমান 
আছে। কেহ কেহ বলেন যে, রামপাল নামীয় কোন রাজ। কর্তৃক এই জলা- 
শয় থনিত হওয়াম্ন, কাহার নামানুসারে স্থানের নাম রামপাল হইয়াছে । এই 
স্থানে কতকগুলল ইষ্টকস্তংপ অগ্যাপি বর্তমান আছে। কতকগুলি দেব দেবীর 
প্রতিমূর্ধে এখানে মৃত্তিকা গভে পাওয়া যার, সেগুলি সম্প্রতি ঢাক নগরীতে 
রক্ষিত হইয়াছে । এই সকল কারণে প্রতাতি হয়, পূর্বকালে এই স্থানে এক 
ভন পর,ক্রমশালী রাজার রাজধানী ছিল। আরও প্রবাদ যে, পুর্ব্বে অনেক 
ইতর লোক বুন কাঠ কর্তন করিতে গিম্ধ1, কি মাঠে হলচালনকালে এই স্থানে 
অনেক স্বর্ণ, রৌপ্য ৪ বহুমূল্য প্রস্তরাি প্রাপ্ত হইয়াছে । একবার ৮* হাজার 
টাকা মূলোর একথওড হীরক এই স্থানে পাওয়া! গিয়াছিল।* সেনরাঙ্গগণের 
দুবিশাল ও পরাক্রাস্ত রাজ্য বর্দিও বিলুপ্ত হইয়। গিয়াছে,কিস্ত তাহাদের বাসস্থান 
বর্তমান থাকিয়া আজিও তাহাদের মহৈশ্বর্ষযের ও কীত্তির চুড়াস্ত নিদর্শন 
লোকপরম্পরায় স্মরণ করাইয়া! ধিতেছে। 

সেনরাজগণ সম্বন্ধে আজ কাল বড়ই গোলযোগ চলিতেছে, পুর্বে তাহার! 
এই দেশে বৈদ্য বলিয়াই বিখ্যাত ছিলেন । সম্প্রতি কেহ তাহাদিগকে ক্ষঝ্তিয, 
কেহ কেহ বা কারস্থ প্রমাণ করিতে বিশেষ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। লানাবিধ 
তাত্রশাসন ও প্রস্তর ফলক নিত্য নুতন আবিষ্কৃত হইয়া, তাহার সাক্ষী স্বরূপ 
আবিস্তি হইতেছে। এ সকল শাসনে কি ফলকে যেষে শ্লোকাবলী অস্কিত 
রহিয়াছে, তাহার অর্থ লইয়াও বাদান্রবাদ চলিতেছে । বিশেষ আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে, এ সকল মূল শাসনপত্ অনেকগুলিই পাঁওয়! ধায় ন! 
আবার তাহাদের সমস্থ ও বংশাবলী লইয়া অন্ত দিকে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়াছে। 

ক রাসপালের বিবরণ দেখ । 72580৫51০82 ০৫ 20০০2. 
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এ পর্যন্ত আমর! শুনিয়া আসিতেছিলান, বল্লালের অধস্তন সপ্তম কি অই্টন 
পুরুষে লক্ষণ ব1 লাম্রণীর়। মুসলমান ভয়ে নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া, পুরুযোত্তম 
ক্ষেত্রে পণায়ন করেন। কিন্তু সম্প্রতি আবার ইতিহাস পাঠ করিয়! জানি- 
ভেছি, মুসলমানগণ বল্লাল পুত্র লক্ষ্মণ সেনের সমরেই বঙ্গ বিভ্রয় করিয়াছিলেন । 
পলায়িত রাজ! প্রথমতঃ পুরুর্ষৌত্তমে, তৎপশ্চাৎ কাহার ভ্ঞাতিদের রাজ্য 
বিক্রমপুরে, আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। “১১৮১ শকান্দে (১২৬৭ খ্রীঃ) 
যখন মিনহাজ স্বীয় গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তখন তিনি লিখিয়াছেন যে, লক্ষ্মণ 
সেনের উত্তর পুরুষগণ অদ্যাপি বঙ্গদেশ শাসন করিতেছে । তৎপর “তওয়া- 
রিখ ফিরোজসাহী” লেখক “জই বারণি* লিখিদ্জাছেন (১২৮০ হষ্টান্দে) 
স্লতান “বুলবন” যখন বিদ্রোহী শাসনকর্তা মুঘিন্থদ্দিন তুগ্রলকের পণ্চাদ্ধা- 
বিত হইয়া! জাঁজনগর ([ত্রপুর! ) অভিমুখে যাইতেছিলেন, সেই সমস্ব বঙ্গেশ্বর 
দনুজ রায় সয়াটকে যথোচিত সাহাধ্য কব্য়াছিজেন। ন্ুতরাং দেখ! 
ফাইতেছে, লক্পরণ সেন নদীয়া হইতে পালাইলে পরও. ৭৫ বৎসর শ্ই রাজ্য 
তাহার উত্তর পুরুষের হস্তগত ছিল।” 

নিতান্ত ক্ষোভের বিষয় এই যে, আজ কালকার এর্তহাপিক গবেবণাবু দ্ধ 
পরিমাণ বুবিতে আমরা যথার্থই অক্ষম। যে সকল মহাশসেরা এত পরিশ্রম 
করিয়া উল্লিখিত কথাগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাদের তালিকায় বল্লালের 
'ধস্তন অষ্টম পুরুষে মহারাজ লক্ষপ সেন দেবের সময় বঙ্গুদশ মুসলমান কর- 
কবলিত হইয়াছিল, *পষ& উল্লেখ আছে; অজ কিনা তাহাদের মতও পরি 
বন্তিত হইয়। বল্লাল পুত্র লক্ষণের সমকালেই বঙ্গে প্রথম মুসলমানদাধিপতা স্থাপন 
স্িরীকৃত হইতেছে । আরও আশ্চযোর কথা, ষেমন আদিশবের নামাস্তর বীর- 
সেন ধরিক্ন) লইয়া! একট প্রমাণের স্থ ন বিশুদ্ধ করিয়া লওযা। হুইক্জাছে, তেমন 
আবার “দুজ মাওধাকেশ দলুজমদ্দন ঠিক করিয়া, চন্ত্রত্বীপের রাজসিংহাসনে 
উপবেশন করাইতেও কম অনুষ্টান কর! হয় নাই; কারণ চন্ত্রত্বীপের রাজবংশ 
কারস দে বংশ। বলাল সেনের নামের পশ্চাতে এই দেব উপাধি সংযোগ করিয়া 
এইজন্ এস্ডকাল লেখাপড়! চলিয়াছিল। পরে একেবারে তাহারা বিক্রমপুরের 
জ্ীর্ঘ সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া। বাকলার নূতন সিংহাসনে গিয়া উপবেশন 
ফরিজেন। ইহ? অপেক্ষা লেখক মন্থাশয়্েরা হদি ত্বৃতকৌশিক গোত্রীয় দে- 
উপাধিধানী চা রায় ও ফেদাররাকককে সেনবংখীর বলিয়। পরিচয় প্রধান 
করিতেন, তবে বং অধিক সঙ্গত বোধ হইত। বিক্রষপুয় যুসলমানক রভল- 


ফরিদপুরের ইতিহাস। ২৯ 


গত হইলে বাকল বা চন্দ্রদ্বীপ ষে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল, এই কষ্ট কল্পনা 
না করাই সুনঙগত। 
যাহা হউক, সেনরাজগণ মধো লক্ষণ সেন আপনাকে বিক্রমপুরবাসী বলিয়া 
স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন।* আজকাল আবার স্থানমাহথাত্মা বৃদ্ধি করিবার 
আশায় কেহ কেহ গৌড়নগরকে সেনরাজগণের সর্বপ্রথম রাজধানী বলিয়! 
নির্দেশ করিবার জন্ত বথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিতেছেন। রামকে শ্তাম, 
জলকে স্থল, বানান আজকালকার এতিহাগিক গবেষণার একটা অঙ্গ হইয়! 
দাড়াইয়াছে। কেহ দেখিয়া, কেহ বা না দেখিয়! টিল ছুডিতেছেন, যেটা বথাক়্ 
গ্রিয়া পড়,ক না কেন। 
সেনরাজগণ বিক্রমপুরবাপী ছিলেন, হয়ত রাজকার্ষোর সুবিধার জন্ত 

তাহারা গৌড়দেশেও একটা রাজধানী করিয়া, তথায় সময় সময় অব- 
স্থিতি করিতেন। তৎপর তথা হইতে গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে রাজধানী সংস্থা- 
পিত হুক্ক। কোৌলীন্ত মর্ধযাদ| বিক্রুদপুর হইতেই সর্ববপ্রথমে বিতরিত হয়) 
তৎপর কেন যে সদ্‌্বংশঙক্জগণ বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহ 
অবধারণ করিতে গেলে বল্লাল সম্বন্ধে কতকগুলি দোষারোপ করিতে 
হয়। গোপালরুষ্ণকবীন্দ্রবললতক্কৃুত অন্বষ্ঠসম্পাদিকাতে বলালের দোষের 
বিষয় উল্লেখ আছে; কিন্ত অন্ত কোন কুলি লেখকের! তদ্বিষয়ে কিছু 
বলেন নাই । আমর! দেখিয়। আশ্চর্ধ্যান্বিত হইলাম বারেন্দ্র কায়স্থকুলপঞ্জিকা- 
কার (ঢাকুরে) কবীন্ত্রব্পভকৃত গ্রন্থের বহুপুর্ে তদ্‌্বিষয়ের উল্লেখ করিয়! 
গিয়াছেন। তথাপি বৈগ্ভজাতি এই অপবাদের স্ষ্টিকর্ত। বলিয়া নিন্দিত 
হইরাছেন। নিয়ে বারেন্্র কুলপঞ্জিকার এই কথাগুলি উদ্ধত করিয়া 
দিলাম । বথা--- 

“একদিন রাজ! গেল! মৃগয়া করিতে। 

ঝড় বৃষ্টি ছর্য্যোগ হইল আচম্বিতে ॥ 

ত্য্জিয় বিপিন রাজ! গেলা লোকালয়ে । 

তথায় বসতি করে ডোমের আলয়ে ॥ 











* যজিসাপূর ২৪ পরগপা তাআশাসন প্রা্ড হওয়া] বার তাহাতে উল্লেখ আছে বখাঁ-- 
"সখলু ধিক্রষপূর সমাকাসিত জরক্ষদ্ধ বীর সহারাজাবিরাজঃ জীবল্লাল সেন গঙ্গানু ধ্যান 
গরসেখর পরমবীরসিংহ পরফহাকাষক সহারাজাদিসাজিঃ হন্রণদেবঃ ইত্যাদি । 


৩০ ফরিদপুরের ইতিহাপ । 


সেই রাব্ৰি তথায় রহিল উপবাঁসী। 
মিলিলেক ডোনকন্ঠা প্রাত্ঃকালে মাপি 

কা রা ৬ গা 
বিবাহ করিব বি লইয়৷ আইল!। 
যেবা গুনে যেব! জানে শত নিন্দা কৈলা ॥ 
যদি কালক্রমে রাজ! শুনে নিন্দাবাণী ৷ 
সর্বস্ব হিয়া তারে তাড়ার তখনি ॥ 

ক ক 
এত বলি রাজন্ৃত মন দুঃখ পেয়ে। 
চলিল পিতার কাছে ক্রোধান্থিত হয়ে ॥ 
জলের দৃষ্টান্তে বলে রাজাকে বচন। 
পরম পবিত্র হইয়! নীচেতে গমন ॥ 
ইঙ্গিতে বুঝিয়ে রাঁজা কহে প্রত্যুত্তর । 
হস্তীকে ভ্রমর হয়ে দিলেক বঙ্কার। 
অনেক তাবিয়! রাজা বিবাহ ন! কৈল। 
তথাপি ডোমের কন্ত। ছাড়িতে নারিল ॥ 

এই উপলক্ষ করিয়া বল্লাল ও লক্ষণ সেনের মধ্যে কয়েকটী ক্লোক 
লেখালেখি হয়, ভাহও বারেজ্্রকায়স্থকুলপঞ্জিক! প্ঢাকুরে* স্পষ্ট উল্লেখ 
আছে। 

কি জন্ত সন্বংশবাত ব্রাঙ্গণ, বৈগ্, কায়স্থগণ বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিতে 
বাধ্য হন, তৎসন্বদ্ধে ১৩৭৫ সনের কাধিক মাসের নির্শীল্য পত্রিকায় বাহ! 
লিখিয়াছিলাদ, তাহা এই স্থলে উদ্ধত করিয়া! ছিলাম। 

“বসৃকাল যাবৎ বিক্রমপুর উতর বৈস্তগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইন্াছিল। 
প্রবাদ, বৈদ্ত রানা বল্লাল সেন ও তৎপুতর লক্ষণ সেনের পরস্পর সংঘর্ষণে 
সম্হংশজ বৈগ্থেরা বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিয়া হুদূর পঞ্চকুট - প্রদেশে প্রস্থান 
কষয়েন। রাজা আদিশুরের এবং বল্লাল ফ্লেনের সমকালে যদিও উৎকষ্ট ব্রাহ্মণ 
বৈস্ত, কারস প্রতৃতি ছ্বার। বিক্রমপুর পরিপূর্ণ ছিল, তথাপি তৎপর হইতে 
মান! কারণে এ সকল বংশসত কুলীনসম্ততিগণ বিক্রনপুত্ধ পরিত্যাগ করিতে 
স্সধাি হন । এই জন্ত তান্দণ মধো রাঁড়ী বারেজ? বৈগ্চদিগের মধ্যেও রাড়ী, বজ 
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পঞ্চকুট, বরেন্দ্র ) এবং কায়স্থগণ মধ্যে রাড়ী,বারেকজ্্র,বঙ্গজ প্রভৃতি সমাজের সৃষ্টি 
হয়। এইটা নিঃসন্দেহ যে, কোলীন্ত প্রথা প্রথমতঃ বিক্রমপুর হইতেই প্রচারিত 
হুইয্াছিল, তৎপর নানা কারণে কেন যে এইরূপ বিপ্লবের হুত্রপাত হয, তাহা 
অবধারণ করা স্থকঠিন। তবে কোন কোন বৈদ্তকুলপঞ্জিক৷ এবং বারেজ্র 
কায়স্থকুলপঞ্রিকা (ভাকুর) প্রভৃতি পাঠে অবগত হওয়। যায়, যে বল্লালের 
কতকগুলি দোষনিবন্ধন সামাজিকগণ বিক্রমপুর পরিত্যাগ কৰিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। অথবা বোধ হর স্বতঃপ্রবৃন্ত হইয়া বহুংখ্যক হিন্দু গঙ্গাতীর 
আশ্রয্স করিরাছিল, তন্লিবন্ধনও ব! বিক্রমপুরের এইরূপ শোচনীয্র দশা সংঘটিত 
হইয়া থাকিবে 1” 

উল্লিখিত কারণ ভিন্ন,উহার আর একটা প্রধান কারণ রাজধানী পরিবর্তন । 
যখন গৌড়ে রাজধানী স্থাপিত হইল, তখন অনেক লোক রাজধানীতেত ও 
তন্নিকটবর্তী স্তানে অবস্তান করিতে আরম্ত করিল। পরে যখন নবন্বীপে নূতন 
বাঞ্ুধানী প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন তথায় ক্রমে বহু জনগণ বাড়ী ঘর করিয়া 
অবস্থিতি করিতে আরম্ভ করিল এবং গঙ্গাতীর বলিয়া! সেইস্থান ও তন্নিকটবর্তী 
স্থানগুলি বহুসংখ্যক হিন্দুর আবাসস্থানে পরিণত হইল। কেবল তীর্থ বলিয়! 
তথায় এত লোকের সমাগম হইয়াছিল না। রাজধানীর সঙ্পিহিত ও তীর্থ, 
এই ছুই উপলক্ষ করিয়া পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ হিন্দু গঙ্গাতীর ও তন্লিকটবর্তী 
স্থানগুলিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। বল্লালসেনের কতকটা অসদ। 
চরণ যে উহার কথঞ্চিৎ পরিপোষক হইয়া! উঠিয়াছিল, তদ্বিষয়েও সন্দেহ 
নাই ।* 


* আর এক সমন্তা সেনরাজগণের ও আদিশুরের এতদিন বিক্রমপুর রাজধানী ও 
বক্স স্থান বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস ছিল, অধুনা] পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গবাসী কেহ কেহ 
গৌডে রাজধানী ও যজ্ঞ কার্য সম্পশ্ন হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ করিতে উদ্যোগী । কিস্ত সেন 
রাজগশের জাতিত্বের প্রমাণের স্তার এই সকল প্রমার্ণেরও যে বিশেষ ফোন মুলা আছে, 
তাহ। আমাদের বোধ হয় নাঁ। এখন একট! প্রাদেশিক শাসনকর্তাই হখন ২।৩ট1 আড় 
স্বাপন করিয়! এক এক সনয়ে এক এক স্থানে অবস্থান করেন, তখন একট] শ্যাধীন বৃপতির 
পক্ষে কি উহা! অসম্ভব ? আসাদের বিশ্বাস, তখন স্বাস্থারক্ষা হইতে ধর্টের প্রতি লোকের টা 
অধিক ছিল, এইজন্য ব্রদ্ষপূত্রের সন্থিকটে বিকরষপুর, ভাগীররখখর তীরে নবন্থীপ এবং করতো] 
তীরে গৌড়ে পৃথক তিনটা রাজধানী সংস্থাপিত হয়। জআদিশুরের যজ্য বিকসপুয়ে হওয়ার 
প্রবাদ এক নিশ্বাসে উড়াইয় দিলে চলিবে ন1। 
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আদিশুর ও সেনরাজগণের সময় লইয়া! বড়ই গোলমাল চলিতেছে । কেহ 
বলিতেছেন, পাচট! তিন যিনিট ছুই সেকেপ্ডের সময়ং লক্ষ্মণ মেন সিংহাসনচ্যুত 
হন এবং বঙ্গে ববনাধিকার আরম্ভ হয় ;--কেহ বলেন, তোমার গণন শুদ্ধ হয় 
নাই। আমি সিদ্ধান্ত করিয়! দেখিয়াছি, চারি ঘটিকা! পৌনে তিন মিনিটের সময় 
লক্মণ সেন খিড়কীর দরঞ্জ! অতিক্রম করিয়া পুরুষোত্বম প্রশ্থান করিয়াছিলেন, 
তখনই প্রককৃতরূপে ববনাধিকার আরম্য হইয়াছিল,এই ত নানা মুনির নানা মত। 
এইরূপ সন তারিখ লইয়া! যখন নানারূপ গোলযোগ অস্ত পর্য্যস্ত চলিতেছে, 
তখন তৎসম্বদ্ধে কোন কথা ন। বলিয়া, সেনরাজগণের রান্রত্বের কাল নির্ণয় 
সম্বন্ধে এই মাত্র বলিতে পারি থে, তাহার! নবম শতাব্ধীর অন্তভাগ হইতে 
আরম্ত করিয়। দ্বাদশ শতাজীর শেষ ভাগ পর্যাস্ত নির্ব্ধিবাদে বঙগদেশে রাজহ 
ফরিধাছিলেন। তাহাদের উত্তর পুরুষে আরও কয়েক জন পূর্বব- 
বঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তৎপর তাহাদের রাজ্যের অবসান হয়। ত্রয়োদশ 
হইতে আরভ করিয়া পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিক্রমপুবের চরম 
পতন হর, তবন মুদলনান শাপনকাল--পাঠান বশ দেশের রাজা, 
তাহার! পূর্ববঙ্গের রা্ধানী বিক্রমপুর হইতে সোণারগায়ে স্থানান্তরিত 
করেন। 
আইল ই-আকবরি গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, মোগল শাসন সময 
সয়কাদধ সোনারগায়ের অন্তর্গত নিম্নলিখিত পরণাগুলি ছিল, যথ!1--১ 
জবভার পাহুপুর, ২ আনচাপ, ৩য় অবতার ওসমানপুর, ৪ বিক্রম- 
পুর, ৫ বেলা ভোওয়ার, ৬ বলদাখান, ৭ বোয়ালিয়।, ৮ পারচাদে, 
৯ বাটথার1, ১* পলাশবানী, ১১ চরদিয়!, ৯২ ফুলরী, ১৩ পানহাটী, ১৪ 
ভাতরা, ১৫ তাঝপুর, ১৬ তিরকী, ১৭ যোগীদিয়!, ১৮ জেওয়ার বন্দর, ১৯, 
চোকেন্দী,২* চণ্তীহার,২১ চাৰপুর,২২ হাবেলী সোপারগ! মরু সহর,২৩ খিজির- 
পুর, ২৪ দৌঠার,২৫ ভানডেরা,২৬ দক্ষিণ সাহপুর,২৭ দেওয়ানপুর, ২৮ দেকান 
গুপমানপুর,২৯ রারপুর, ৩০ সুখারগঞ্জ, ৩১ স্বকেরী, ৩২ সোলিমপুর, ৩৩ সেলি- 
বেবি, সর জলকর, ৩৪ স্থুকাওশ1,৩৫ সুক্কদিয়া, ৩৬ সেবারচল, ৩৭ শমসপুর,৩৮ 
ফড়াপুর, ৩৯ গবদী, ৩* কাঠিকপুর, ৪১ কাদী, ৪২ কোলহুরি, ৪৩ ঘাটাছনাই, 
৪৪ হারকোর, ৪৫ ফন্বমপুর, ৪৬ মেহার, ৪৭ দনোহ্রপুর,, ৪৮ সাহীজল, 
৪৯ নয়াযণপুর়, ও সারয় জেকাত, ৫. লেপুর্ল্রকোট, ৫১ হিমতীবান্ধু, ৫২ হাট- 
' শ্বাচী, জই গা ২ ১ ২০০০ খন তন্মধ্যে বিক্রষপুর 
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পরগণার রাজস্ব ৩৩,৩৫,৯৫২ দাম* অর্থাৎ সমগ্র মহাঁল মধ্যে বিক্রমপুরের 
রাজন্ব সর্বাপেক্ষা অধিক স্কিল দেখা যায়। সম্প্রতি কান্তিকপুরবাীরা আপ- 
নাদের বনতির পরিচর স্থলে বিক্রমপুরের নামোন্লেখ কবিয়া থাকে, বাস্তবিক 
কান্তিকপুর একটী পৃথক্‌ পরগণা বলিয়া বহুকাল যাবং উল্লেখ দেখা যায়। 
মহালের নাম গণনায় পাঠকগণ দেখিবেন উপরে কাণ্ডতিকপুরকে পৃথক ধরা 
হইরাছে। উহার বাধিক কব ৮০,০** হাজার দাঁন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ 
পঞ্চম বিপোটে ও ছটা পুথক পরগণা ব£নয়া বিক্রমপুব ও কাণ্চিকপুবের উপ্েখ 
দেখা ফায়। উপরে যে সকল দহাল বা পবগণাবৰ নামোল্লেথ করা হইয়াছে, 
উহার অর্ধিকাংশ অধুনা ঢাক', ফবিদপুব, ত্রিপুবা, নোয়াখালী, এই চারি- 
জেলাতে বিশক্ত হইয়া গিব'ছে। কাঁ কপুণ ও বিক্রমপুুরর কতকাংশ 
ব ক্লুমপূত্বব অপিকা'শ ঢাকা প্রিলাব অদ্ুগতি। * 
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সব, কানিকপুৰ ৪ চাদগুব সরকার সোতাপণারের আন্তগত এবং 
ইদিলপুব ৬ঠরকাব বাকলাব অন্তগত এব" সশীপ ও সাবাজপুর সরকার 
ল। এন তেমন এক এক জমিদারের 
ক্রমিনারা বিভিন্ন ভিলা আছে, ভন ও তদ্দপ একজন জমিদারের জমিদারা 
হর়ত পৃথক্‌ পৃথক সরকারের অন্থগত থাকিত।  প্রতহোক সরকারের তহনীল- 
দারকে (দেওরানকে ) তদন্তর্গত মহালেপ জন্য পৃথকৃভাবে বাজশ্ব প্রদান 
করিতে হইত। আঅ'কবনের সমর খিক্রমপুত্র চাপবারের অহাদয় হয়। 
তাহার নানান্ুনারে চাদপুরের নামকরণ হগ্গ, চ'পপুর বর্ধমান সময়ে ত্রিপুরা, 
জিল/র একটা স্বডিবিনন, নেঘনা নার পৃছতারে অবগ্ভিভ। চাদরান বিক্রম 
পুর, কাণ্ডিকপুর, টাদপুরু, সরকার লোবারগান্ের অন্তত এই তিন মহালের 
আধিপতা লাভ করিয়াছঃলন। ইদিলপুত্র তথন একটা চড়া স্থান মাত্র ছিল, 
উহা এবং সাহাবাঁজপুর ও সন্দীপ পরে কেদার রায়ের হস্তগত হর়। কারণ 
ইরোরোপীন্থ ভ্রনণকারা বে রালফপ্ষন্‌ ১৫৬৩গ্রাঃ অনে 5 মধন এ দেশে 
আগমন করেন, তখন পন্যন্ত সন্শাপ মোগল রাজগণের করান হয় নাই । 
মোগলেরা উহা হস্তগত করিলে পর অ্ঁস্থান কেদার ব্রায়ের নিকট গচ্ছিত 
হ্য়। 
অধুনা বিক্রদপূর ও মাদারিপুরের অন্তর্গত সম্প্রতি বে অবস্থার পরিণত 
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স্বিঃ বিভারেজ কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাসের নাবারদ বকর দেখ 


শু ফরিদপুরের ইতিহাস। 


হইয়াছে, শত বৎসর পূর্বে উহার স্থানীয় অবস্থ! এতদপেক্ষা বছ উৎকৃষ্ট ছিল? 
কীর্ডিনাশা তৎকাল পর্য্স্ত উদ্ভৃত হইয়া বিক্রমপুরের বক্ষ বিদারণ করিয়া 
তাহাকে শ্রীহীনা করিয়া! ফেপিয়াছিল না । নয্লাভাঙ্গনী বা আরিরলরখ! ও 
বহু স্থানের বিলয় সাধন করে নাই। জনপূর্ণ-শ্তামল-শহ্যরাজি-পরিবৃত জনপদ 
নকল তথন লোৌকলোচনের বথেষ্ট আনন্দ বদ্ধন করিত। মংস্তপরিপূর্ণ বিল 
ও বিলগুলি নানাবিধ মৎস্য দানে রসনার হৃপ্তবিধানে সতত নিমৃক্ক থাকিত। 
বিলোৎপন্ন দাম ও তংপার্বস্থিত প্রশস্ত শ্ষেত্রোৎপন্ন ঘাসগুলি ভক্ষণ করিয়া 
গাভী গুলি যথেষ্ট ষ্টপুষ্ট হইয়া অনুতনিত স্ুম্বাছ দ্ধ প্রদান করিয়া জনগণকে 
পরিপোষণ করিত। ততব্রত্য অধিবাসীরা ভতকালে চান্টল, মহ্ম্য, দুগ্ধ যথেষ্ট 
পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া, স্ব স্ব পরিজন লইয়া যারপর নাই সুখে কাল কর্তন 
করিত। বিক্রমপুরের মত উংকুষ্ট শ্ীর ও মংদ্য বর্সের আর কোথাও মিলিত 
না। এই পরগণার, পূর্বদিকে মেঘন1, ব্রহ্মপুত্র ও পশ্চিম দিকে পস্মানশী 
প্রবাহিত থাকায়, ইলিশ, ঢাইন, বোহিত প্রভ্ততি ুন্বাদ্ধ নর্দীহ দংস্যও 
তাহার! প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইত। হায়! একমাত্র কীন্চিনাশা নদার 
প্রাুর্ডাবে সেই রমবীর স্থান এখন শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, অধিকাঁশ বিল 
বিল কীত্তিনাশার গর্ডস্থ হইয়া গিয়াছে, হতাবশিষ্ যাহা কিছু ছিল, তাহাও 
আবার নর্দীশ্সোত সংমিশ্রিত বালুকারাশিতে পরিপূর্ণ হইয়! গিয়াছে, কৃষিক্ষেত্র 
খুলি লোকাগয়ে পরিণত ও বালুকারাশিতে নিমজ্জেত হওয়াতে শস্যোতপন্নের 
পক্ষে যথেষ্ট অন্তরায় হইয়া পাঁডর়াছে। নদীগর্ভে অধিকাংশ স্থান বিলীন 
হওয়ায়, তত্তংন্দানীয় লোকেরা অতান্প পরিসর স্থানে একত্র সমাবিই হইয়। 
বাস করিতেছে। এইরূপ বহুজনতার একত্র সমাবেশে, স্থানগুলি জমে অস্থাস্থ্য- 
কর হইয়া ওলাঁউঠার মৃক্তিমতী বাজধানীতে পরিনত হইয়াছে। আবার 
এদেশের বর্ধাকালের দশা ভাবিতে গেলে হংকম্প উপস্থিত হয়। তখন 
বিক্রমপুর ও তংসন্িহিত স্থানগুলি দ্বিতীয় সাগবশাথাতে পরিণত হত, গ্রাম 
হইতে গ্রামাস্তরে যাতায়াত দূরের কথা, এক গৃহ হইতে ভিন্ন গৃহে যাইতে 
হইলেও সাঁক বা নৌকার সাহাধ্য ব্যতীত যাওয়া আইসার সাধা নাই। 
বোধ হুম, বিধাঁত! বিক্রমপুরের ভবিষাৎ ভাগ্যের বিষয় গণন| কতরন্াই ছুইটী 
প্রয়োজনীয় বিষয়ের স্ষ্টি পূর্বব হইতে করিব! রাখিয়াছিলেন, উহার একটা 
প্ধূড়ী* নামে এক প্রকার কাষ্ঠ যান, অপর্টা "গামলা” নামে মৃত্তিকা যান। 
দক্ষিণ বিক্রষপু্র ও ইধিলপুরবাসিগণ প্রথমটা এবং উত্তর বিক্রমপুর্বাসী অবস্থা- 
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পল্ন লোকে দ্বিতীরটী ব্যবহার করিয়া গৃহ হইতে গৃহান্তরে ও প্রয়োজনীয় স্থানে 
চলিপ্া বেড়ার। এই দর ধহ হতভাগা লোক “মাচ” বান্ধিয়া গৃহতিত্তির 
কারা সম্পাদন করে, গৃহের ঘুন্তকা নিশ্মিত ভিতীসকল এই সময় আোতবেগে 
ধৃসিয়া পড়িয়া যাম্স। গৃহ মধ্যে নানাবিধ সরীশ্গপ আশ্রয় লইয়া, আবার 
আহক স্থানের মাপিকেব অনিষ্ট সম্পাদন করিতে ভ্রট করেনা । কত মনুষ্য 
সর্পনই হইযা এই সমঘ মানবলাল! সঙ্গরণ করে। দরিদ্রের গৃহলহিগমনে অস- 
মর্থ হইয়া এই সমর অনশন এত অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। হায়! স্থুখপুণ 
(দেশের এই অশুভ পরিবর্তনের কথা করজন লোকে ভাবিয়া থাকে ? এই 
পরগণাতে, বছপংখাক কৃভবরা, ধনী, গুণ মণ্চ্যাল বাসস্থান আছে বটে, কিন্তু 
তাহাদের সহিত দেশের বডহ অল সহ্্দ। কাধ্যান্ররোধে তাহারা অধিকাংশ 
রি হিত করেন, দেশের হুদশা ভাহারু' বড় শ্চক্ষে প্রত্যক্ষ 
করেন না, কাজেই ঠাহানা ততপ্রতিকারেও কথন কোন আর্াান স্বীকার করা 
দূরে থাকুঝ, একবাব ভাব্বাব9 সময় পান নাঁ। এ কথাটি যেকেবল আমর! 
বিক্রমপুর সম্বন্ধে বলেতেছি, তাহা নর, ফরিদপুরের অধিকাংশ স্থান সম্বন্ধেই এই 
উ“ক প্রদৃক্ত হইতেছে। দামোদরের বন্তায় দেদিনাপুর ও বদ্গমানের একবার মাত্র 
দু্গশা করান্ন তাহার জন্ত নানখিধ পর্ঞকাযর় কত লেখা পড়া চলিয়াছিল, কিন্ত 
আমাদের ফরিনপুরে এরূপ বন্ধ প্রায় প্রতি বংসর ঘ্টন্। থাকে । তবে পূর্ব 
হইতে সতক থাকার মনব্য বা পশ্বাদির জাবনটা মাত্র রক্ষা! পান্থ । দামোদরের 
বন্তার গ্রনঙ্গ কউনদেলে পর্ষান্ত উতঠ্িদ্নাছিল, আমাদের ডু*শার বিষয় স্থানীয় 
মাজিতটেট বা কমিশনরের কর্ণগোচন হয় কিনা সন্দেহ । অধুনা ফরিদপুর 
সম্মিলনী সভ! দেশের অভাব বিমোচনে অগ্রপর হইর়াছে, আমাদের বিবেচনায় 
তাহাদের সর্ধাগ্রে এই জলপ্লাবনের প্রতিকার জন্ত বহন কর! কর্তব্য । অবশ্য 
দেশ হইতে নদী তাড়াইবার সাধ্য বুশ গবর্ণমেণ্টেরও নাই, কিন্ত. বাহাতে 
অন্ততঃ স্থানীপ্ লোকে অনায়াসে সর্বদা গ্রাম হইতে গ্রানান্তরে চলা! ফির! 
করিতে পারে, এইব্প বিধান অবন্ঠ হইতে পারে। বর্যার সময়ে মাদারীপুর 
মহকুমার অন্তর্গত ভাবত স্থানে এইরূপ শোচনীর ভাব ধারণ করে। 
লালারাম গতি রায় কৃত “মারা ভিমির চন্দ্রিকা” গ্রন্থ দেড় শত বৎসরের 
পূর্ব্বে বিরচিত হয়-নাই, তন্মধ্যে বিক্রমপুরের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে ও 
কীহিনাশার উল্লেখ নাই। আমর! উক্ত গ্রন্থ হইতে সেই অংশটুকু উদ্ধৃত 
করিয়া দিলাম । 
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মহাতীর্থ ব্রহ্মপুত্র পৃর্বেতে প্রচাব। 
পশ্চিমেতে পদ্মাবতী বিদিত সংগীর ॥ 
মপধে্ত বিক্রমপুর রাঞ্্য মনোহর । 
বাঙ্ধণ পরত তাহে সদগ্ঞানী বিস্তর 1" 
আনরা উপরে যে কবিতা উল্লেধ করিলাম, তৎপাঠে এই মাত্র জানা যাস 
যে, বিক্রমপুরের পশ্চিমে পল্মা ও পূর্বে রঙ্গপুত্র নদ প্রবাহিত হইত। রাক্ষসী 
কাঙিনাশা তখন বিকট বদন ব্যাদান করিয়া বিক্রমপুতরর দিকে অগ্রসর হয় 
নাই। এখন প্রপ্ন হইঠ পারে, বিক্রমপারর পুর্বণিকে যে বৃহৎ শ্রোতস্বত 
প্রবাহিত হইয়া মেঘনা না?ম প্রদিদ্ধি লাভ করিয়াছে, কবি লালারামগতি 
তাহাকে বঙ্গপুত্র বলিরা প্রিচিতভ করিলেন কেন? এই কথার উত্তর আমব! 
যতদুর জানিতে পারিদ্বাছ, তাহ! নিগ্নে প্রকাশ কবা যাইতেছে। 
সিদ্ধ শ্রোত্রীক্নবুলোছুব গোসাঞ্জি ভট্টাচাধ্ায নামে এক মহাম্া বিক্রনপুরে 
বাম করিতেন। ভট্টাচাধা মহাশন্ধ কেদার রায়ের গুক ছিলেন চি তৎসমর 
বীরাচারী তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের যথেষ্ট প্রাধান্ত ছিল। সর্ববিগ্তা,। সিদ্ছবিদ্ভা, 
অদ্ধকালীর সন্তানেরা তখন তান্থিক সম্পদায়েব গুরুস্থানয়। ততকালে পূর্ব 
বঙ্গের অধিকাংশ লোক শক্তির উপাসনাক়্ নিরত,_-স্থানীয় রাজারাও শক্কি-ন্ 
দীক্ষিত। প্রতাপাদিতা শাক ছিলেন "যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী* এই উক্ভি 
যে তদ্বিযয়েব সাক্ষা প্রদান করি হছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ করিবার 
কারণ নাই। চন্দ্রত্বীপের, ভুলুয়াব, বিক্রমপুরের অর্ধিপতিরা সকলেই শক্কি- 
সেবক ছিলেন। শাঁক্তর কৃপাপাত্র হুইয়া তাহারা যথ1থ শর্তিসঞ্চর করিয়া 
মায়ের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন শুধু প্রেমের বস্তার ঘে কখনও 
মায়ের উদ্ধার সাধন হইবে, এপ আশা দুরাশা মাত্র। প্ররৃত শাক হইয়া 
শক্তিসঞ্চয় করিলেই বরং তাহার আশা করা যায়। যাহ! হউক, তংসনয় শাক্ত- 
গণের মধ্যে অনেক অসাধারণ ক্ষমতাশালী লোক জন্ম গ্রহণ কবিয়া, জন- 
গণকে ষথার্থ ই বিমোহিত করিয়াছিলেন ;) তন্মধ্যে গোসাঞ্জি ভট্রাচার্যা মহা- 
শয়ের একটি ঘটন! এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতেছে । বিশেষতঃ এই প্রসঙ্গ 
পাঠ করিলে মেঘনার একাংশ কেন ব্রঙ্গপুত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছে, তাহাও 
বিশেষয়পে জানা যাইতে পারিবে । 
একদ| কেদার রাম্ব, গুরু ভষ্টাচার্ধয মহাশয়কে জাঁনাইলেন, “দেব, অশো- 
কাষ্টমী প্রা সমাগত, ইচ্ছ। আপনার সহিত একত্র হইয়া তীর্থরাজ ত্রহ্ধপুত্র- 
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নীরে অবগাহনান্তে পাপময় দেহ পবিত্র করি।”* তখন ভট্টাচাধ্য সহান্তে 
প্রত্বান্তর করিলেন, বস, তোমার বা আমার লাঙ্গজবন্ধ * যাইবার কোন 
প্রপ্নোজন নাই । লৌহিত্যদেৰ তোমার রাজধানীর পুপ্রান্ত দিয়া প্রবাহিত 
হইতেছেন, উহাতে স্নান করিলেই তোমার ্ষপুত্রে নান করা হইবে; তখন 
রাজ| বলিলেন, দেব, আমার রাজোর পুক্ব প্রান্ত দিয়া ত মেঘন! নদী প্রবা- 
হিত হইতেছে, উহাকে আপনি কিরূপে লৌহিতা বলিতেছেন। তশ্শ্রবণে 
তট্রাচার্ধা, নিজ সমস্থ একটি কমলালেবু উত্তোলন করিয়া রাজাকে দিয়! 
বলিলেন, তুমি এই লেবু ব্রহ্মপুত্রের জলে যাইয়া নিক্ষেপ কর, যে স্থান হইতে 
স্বদ্ধং লৌতিতা দেব হস্ত প্রসারণ করিয়া উহা গ্রহণ করিবেন, জানিও এতদূর 
পরাস্ত কঙ্গপুত্র-নদ প্রবাহিত হইতেছে । বাও বহস, আমার কথামন্্বায়ী কার্ধ্য 
করিরা উহার দাথাথা গ্রতাক্ষ কর। রানা গুকর আদেশে তৎক্ষণাৎ কতিপয় 
লোকদহ তরণা আরোহণ করনা বহ্গপুর উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। তৎপর 
লাঙ্গলবন্ধেত্ধ কতক উন্তরবন্ডী পঞ্চমীঘাট নামক শ্থানে বাইয়া, কমলালেবুটি 
পরহ্মপুত্র জলে নিক্ষেপ করিলেন ॥ যেমন লেবুটি স্োতবেগ্ে ভাপিয়৷ চলিল, 
তং পণ্চাৎ পশ্চাৎ রাজার নৌকা ও চলিতি লাগিল, কিন্ত লাঙ্গলবন্ধ অতিক্রম 
করিনা বখন লেবু পক্ষ ননী অভিমুখে চলিল, তখন ব্লাজার মনে একটুকু 
অবিশ্বাসের উদ্রেক টির ক্রমে যেমন কমলালেবু ভাসিয়া চলিল, রাজা ও তৎ- 
পশ্চাহ স্বায় ধান চালাইতে লাগিলেন । ক্রমে ধ লেবুটা আসিয়া কাঠিকপুরের 
পুব্ব্দকে প্রবাহিত মেঘনার একটি ঘোলার মধ্যে পড়িম্থা আবগিত হইতে 

লাগিল, বাজাও তথার নঙ্গর করিনা নৌকা রাখিয়া দিলেন। এই কথা পূর্বেই 
দেশমদু রাই হইয়া! পড়িরাছিল, নাঙার তরণা নদী মধ্যে অবস্থান করার, 
চতুদ্দিক হইতে নৌকাযোগে লোক আসিয়া তথার জড় হইতে লাগিল। পরে 
যখন মধুস্ক্লাষ্টমী তিথির আবিভাব হইন্া বহ্গপুত্র রানের প্রকৃত সমগ্র আলিয়া 
উপস্থিত হইল, তখন সহম্স মানব দেখিতে পাইল, নদদীরগর্ড হইতে 
দিব্যালঙ্কাব্হুবিত এক দেবমৃপ্টুর আবির্ভাব হইল । এদিকে গোসাঞ্রি 
ভট্টাচার্য এ কনলালেবুটা নদীগর্ভ হইতে উঠাইয়া এুপ্তির হন্ডে প্রদান 





** চাকা জেলার অন্তগত নারায়ণগঞ্জের পূর্ববদিকস্থ ব্রহ্ছপুত্রের অংশ বিশেষ | বলনাঁস 
হল (লাঙ্গল ) দ্বার! এই স্বান কধণ করিয়! ব্রক্ষপুত্রে জল নিচ্ষাপিত করিয়াছিলেন বলিয়া উহার 
নাম লাঙ্গলবন্ধ হয। প্রতি বর অশোকাষ্টমীর দ্বিবন এখানে বিস্তর লোকে গষন করিয়া 

শ্রঃন্দানাদি করিয়া! খাকে । 
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করিলেন। দেখিতে দেখিতে দিব্াপুরুষ হলে বিলীন হইয়া! গেলেন। দর্শক- 
গণের আর আশ্চর্যের ইয়ন্তা রহিল ন!, তাহারা মুক্তকঠে গোসাঞ্জির গুণগান 
করিতে করিতে & জলে অবগাহন করিয়া ব্রহ্পুত্রন্নানের ফলপাভ করিলেন। 
রাজ! গুরুপদানত হইয়া, তত্বীকোব পরীক্ষা করার ক্রটি জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 
করিতে লাগিলেন, পরে গুরুর উপদেশানুযারী আ্ানদানাদি করিয়া রাজ- 
ধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন । তদবধি একট তীর্থস্থান কমলাপুর নাদে 
বিখ্যাত হইল, অশোকাষ্টদীর দিবস প্রতিবর্ষে বহুসংখ্যক বাত্রা অগ্যাপি 
তথায় গ্গান করনা থাকে । আরও আশ্চর্যের বিষয় এই ছিল বে, প্রতিবষে 
ঠিক এ অষ্টমী দিবসে বহুসংখ্যক বক কোথা হইতে আ'দিয়া এই জলে স্নান 
করিয়া ধাইত। এইজন্য এই স্থানের অপর নান বগিধলি। প্রকৃত প্রস্তাবে 
মেলার এই অংশ প্রকৃত কমলাপুর উদরন্থ করিয়া, অনেক পশ্চিমে সিরা 
পড়িয়াছে। 

কবি রামগতি একজন সাধক যোগী পুরুষ ছিলেন। মহাজন'ণের এই 
সকল ঘটনার প্রতি তাহার অগুমাত্র অবিশ্বাস ছিল না, এই কারণে তিনি 
গোসাঞ্জ ভট্রাচার্ম্যেব কথার উপর নিব করিয়া মেঘনার এই অংশকে ব্রঙ্গ 
পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিস্কাছেন। 

গোসাঞ ভট্টাচার্ধ্য সম্বন্ধে আরও অনেক আশ্চর্দা আশ্চর্য ঘটনা শ্রুত 
হওয়া যায়। তন্মধো যে গুলি কেদার বাতের সহত সঙ্গন্ধভ্ডত আছে, তাহা 
পশ্চাৎ উল্লেখ করা হইবে, এমন কি, এই গোপসাঞ্জি ভষ্টাচার্যোব ক্রিয়া কলাপে 
অনাস্থা গ্রকাশই কেদার বারের পতনের মূল কারণ হইয়! দাডার। 


ক্রমপুর | 


চাদ রায় ও কেদার রায়। 


যোঁড়শ শতান্দাব অন্তভাগে বঙ্গদেশে কতকগুলি ভূমাধিকারী এক মতা- 
বলম্বা হইয়া দিল্লীশ্রের অবানত1 হইচত, আপনাদিগকে বিমুক্ত করিবার জন্ত 
হলন। সাধাবণ ৩ ভঠাহারা বারড়ঞ্। নামে প্রসিদ্ধ । আজিও 
বা এপার নান বঙ্গানশ হহতত অনুহিত হয় নাই) ভাহাপের কাতর ও কাধ্য- 
গ্কা(প সেই মহানুএবগণের 
প্'5নলুপূ স্কত জনগনের মনে ক্ষণস্থাদা রা দশ সময় সময় একটা আভাগ 
প্রনান কতিরী ধাতকে। 
বারহুঞার নাম লইগ্জা কুডই গোলরোশি, কিন্ত নম জন কয়েক শির্ধি- 
বাদ ণথপিনহ বজত্ন বাবদ আসিততিহেন | তম্মধো ১ম যশোহরের রাজা 


প্রতাপাপিতা, হয় চক্দ্বতপর কন্দপ পা, ওয় বিক্রমপুরের কেদার রার, পর্থ 


শ্ুইট ১৫৯৫ পৃই'কে খন বঙ্গদেশে আগমন করেন, ততসময়ে সিন স্থানীয় 
দ্বাদশজন ভুম্যধিকারীার আধিপত্য সন্দশন ও সেই দ্বাদশঙ্গনের মধ্যে ৯ নয় 
জনকেই মুসলমান বলিয়া নিগ্গেশ করেন । আমরা এই কথার কোন ভাব 
প*রগ্রহ করিতে পারিলাম নাঁ। অনেকে মুকুন্দ রাম্নকে ভুএগ না বলিয় 
জমিদার শ্রেণীতে রাখিরা, দতত্র কেদার বা, প্রহাপান্দ তা, কন্দর্প রায় এই 
তিন জনকেই ভু এ বলিম্বা অবশিষ্ট নরভনকে নুসলদান বলিতে চাহেন, কিন্ত 
ভাহাদের নাম গোত্রাদি উন্লেধ করিতে পারেন না। আমাদের মতে তখন 
যাহারা মোগল বিরুদ্ধে অনি ধারণ করিক্বাছিলেন, সেই কালে তাহারাই ভূঞ| 
পদবাচ্ায ছিলেন। 

আমাদের প্রবস্ধোক্ত কেদার রারের নাম.বারকৃঞার তালিকার স্পষ্ট উল্লেখ 


৪০ ফরিদপুরের ইতিহাস। 


দেখাধাযর়। চাদ রায়কে কেহ কেহ কেদার রায়ের ভ্রাতা বলিরা থাকেন, 
কোন কোন মতে তাহারা পিত! পুত্র ছিলেন।, এই রারগণ দ্বতকৌশিকী 
গোত্রীয় কামস্থ বংশ বলিয়া পরিচিত, আবার কেহ কেহ বা কটুকী কারেখ 
বলিয়া নির্দেশ করি থাকেন। মূল বংশ বিশুদ্ধ না হওল পদুক্ত ঘটকের! 
ত,হাদের বশাবলা বুলজাগ্রস্থে উল্লেখ করেন নাই । বিথানই হউন, সাবু ব1 
রাজা হউন, বদি কুলেৰ মূলে কিছু সার না থাকিত, তবে আমাদের বঙ্গার 
কুলজালেখকেরা তাহাদের গ্রন্থে কখনও সেই সকল মহায্বা লোকপ্গকে 
স্থন প্রদান করিতেন না। অথচ কুলানের অনাবু, হু 
তালিকা দ্বারা গ্রন্থ পূর্কবিতে কতহ বন ৪ প্রান পাহঙাহে 
কারণে কি আাহ্ষণ, কি বৈগ্ঠ, কি কারস্ত, এইরূপ ভদ্র ধণশনশ্ুত কত কও 
মঘায্সার বংশাবলার উপলেখাভাব প্রঘুপ্ত আনাপেব জাতান হওহান বার 
পক্ষে মহা অন্তরায় হহয়া পড়ির়াছে। একনাত্র কিন্বন্তা ও পাব্সা হতিহাসে 
ছুই চার্রিপংকতে ঘি কিছু প্রাপ্ত হওয়া ঘায়, তবেহ আন'চেব একদা এ 
ইচিহাস [লিখাগ মৃুযোগ হয়। আমরা এই স্ুবিধাটী কম হনে কবিন, 
যর্দি তাহাও না পাইতাম, তবে হমুত কত মহাঞ্সার অনগ্ত শিত্রার সহিত) 
তাহার কার্ধযাবলা বা গুপগ্রামেব পরিচয় ও কালের অনন্ত তামপীতে চিরাথলান 
হুইয়। যাইত। আমরা শত চেষ্ট। কিয়াও তাহার পুনক্ষদ্ধার করিতে মম্থ 
হইঠাম ন]। 
পূর্ব ও উত্তর বঙ্গ বারভুঞাগনেব প্রধানতম লালাক্ষেত্র। ভাশীগথ+ব 
পুর্ব তট হইতে আরম্ভ করিয়1, খরাবর সমুদ্র তার শিল্পা বন্তদান ফশোহব, 
খুলনা, বাথরগঞ্জ, নোয়াখালী প্রতি জেলার অধিকা,শ এবং ৩২পব উওর 
দিকে ফরিদপুর ও ঢাকাব কতকাংশ এবং তছত্তর পশ্চিম দিকে রাওসাহা ও 
পাবন। ও ধিনান্পুর জেলার কঙক স্থান লইয়া বারভূঞ্াদের একটা দেশ 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তি২সমন্ব, বঙ্গীয় ভূম্যধিকারার)? বেদপ দলবল সঞ্চর 
করিয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হয় উহাদের স্বাধীন ইইবার আশাটা তত অনস্ভব 
কাধ্য মধো পরগণিত হইবার কথ ছিল না । তবে বিধাতা চিরক,ল যাহাদের 
প্রতি বিমুখ, যে দেশ চিরদিন শ্বজনদ্রোহী দ্বারা পরিবৃত, ভ্রাহৃহিংসা পধ্যস্ত ও 
যে দেশ হইতে বিদুরত হম্ব নাই, সে দেশের কপ্যটাণ আর কিরূপে হইতে 
পারে? বারহৃম্যধিকারীরা বহু চেষ্টা করিয়' স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা জন্য 
বদ্ধপরিকর হইয়া(ছিলেন বটে, কিন্তু কতিপত্ব শ্বদেশড্রোহী শ্বজনের হিংসা ও 


ফরিদপুরের ইতিহাস । ৪১ 


পরজী।কাঁতরতায় তাহাদের সে আশা শৃন্তে বিনীন হইয়া গেল। তাহার! 
শেষ পর্য্যন্ত বথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া ও যখন আর কুল কিনারা পাইলেন না, তখন 
আস্মাহুতি প্রদান করিয়া, জন্ম হুমির নিকট চির-বিদায় গ্রহণ কবিলেন। ন্থ- 
দেশদ্রোহী তাহান্িগতক ধিকার নিতে লাগেল, মুতে সুসস্ত'নের অন্ত সহদয় 
ছুই চারি জন দুই চাবি বিন্দু অশ্রু বিসজ্জন করিয়া, রাজপুকষথণেৰ 'অলক্ষিতে 
তাহ! আবার মুহিয়', রাজার তয়জন্কার দিতে বগিল। 
এই ০ দুলব অন্রাথ নেব সকালে বঙ্গদেশেব অবস্থা কিবূপ 
ছিল, ভাহার কিছু বিবর" প্রকাশ কৰা করবা বোধে আমরা এস্গে ততসময়েব 
কর্তিপর্ধ বিবরণ প্রক্কাশ কাত প্রবৃনধ হইলাম শোখল বাধসাহগণ্বে রাজ 
পরাস্ত, বাদলাতুহ প্ররতিনিপিন্থ নপ মুনজমান নবার দাবা বঙগদেশ শাসিত হইত 
বুট, কিন্ধু হংকাতা পরাস্ত জাবাবণ প্রজা) ও পেশ পক্ষপাতবন্দণব ভাব দেশীয় 
জনিনাবগছত র উপচবই আঅবিক পরিদাতুণ লিশবু বারতা এই জন্ত প্রতোক 
ভনিপারেরঅন্নেই পরত ৩, অগ্গাকোহা লে তৈতন্তব শচনোপযোলা যান সকল 
সন্নপা গস্থত থাকি ত। আহন-হ আকবাব তাস পাত কবিরা জানা যাস, 
বাণসাহ আকিব সাহর জাজ হয় বঙ্গপেশীয় জনশিদান্না ২১৩৩০ জন 
অশ্বালা ১95১১ ৫০ জন টিটি, "টা হ্‌ হা “১৬৭টি কামান এবহ ৪3০০ 
নোক' সমাটের জন্য সর্বদা প্রস্থ ত রাখি তন সদাটি যখন আদেশ করিতেন 
তখনই জমিদারের এহ সকল ঠন্ত ও হস্তা অন্গাপি লইয়া ভাহার কার্যে 
নিয়োগ করিতেন । আমাদের নিকউ এহ কথা গণি অণ্তবঞ্জিত বলিম। বোধ 
হইলেও, জমিদানেরা বে তংকালে আধুনিক করদ ও দিত্র রাজগণের মত 
বলসম্পন্ন ছিলেন, ততবিষয়ে সন্দহ নাই । বন্তনান করদ ৪ মিন রাজগণ, 
রেসিডেন্টন্ধপ রজ্ছুতে আবদ্ধ হইয়া, যেনন ত্রাহি ত্রাহি চীৎকারে, সময় সময় 
হ্ধাধবলিত হন্্যরাজ্তি বিদীর্ণ করের ফেলেন, তখনকার এই জমিদারগণ এতদ- 
পেক্ষা সখ স্বচ্ছন্দে থাকিতেন বলিত্বা বোধ হজগ। একমাত্র নি্দিট রাজকর 
প্রদান করিলেই ঠাহারা স্বাধীন নৃপতির স্ায় আপনাপন অধিকারে কার্য 
পরিচালনা করিতে সমর্থ হইতেন। 
মহাত্স আকবরের রাজত্বসময়্ে এই সকল ভূমাধিকারীব মধ্যে কতক, 
তাহার আজ্ঞা শিরোধার্ধ্য করিরা চলিত । কিন্ত বাদসাহের কর্খঢারীর সহিত 
তাহাদের ততট! সম্মিলন ঘটিল ন!, কেন এই মনোমালিন্য ঘটিল, কাহার অন্ত 
দ্বাদশ ভূম্যধিকাঁরী বাদসাহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল তাঁহার বিবরণ অন্থ- 
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সন্ধান করিতে গেলে বোধ হয় যে তৎকাল পর্যন্ত যদিও বাদসাহ বাঙ্গালার 
অধিপতি ছিলেন, তথাপি পাঠানের! সময় সময় তাহধদের আধিপত্য স্বীকার 
করিতে চাহিত না। বিশেষতঃ মদি তাহারা কোনরূপ বুঝিত, সম্রাট, তাহাদের 
স্বশ্রেণীর কোন ব্যক্তির প্রতি অন্তায়রূপে অত্যাচার করিয়াছেন বা! কবিতেছেন 
তখন পাঠানেরা আত্মহারা হইত, আপনাদের পুর্ব্ব বলও অধিকার মনে তাবিয়া 
তাহাদের শিরায় শিরায় শোণিত উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। তখন ভালমন্দ 
বিবেচনা তাহাদের অন্তঃকরণে আর স্থান পাইত না। কেবল প্রতিহিংসা ও 
পূর্বাধিকারের পুনরক্যুদরয় তাহাদিগের স্্তিতে জাগরিত হইয়! তাহাদিগকে 
মোগল বাদসাহগণের প্রতিকুলে উত্তেছ্দিত করিয়া তুলিত, ভবিষ্যৎ ভাবিবার 
আর সময় থাকিত না। টোডরমল্পের অন্তায় বন্দোবস্ত ভূম্যধিকারীদের 
বিদ্রোহের অন্ততম কারণ। 

মানসিংহের আগমনের পূর্বে রালফফিস নামে একজন ইয়োরোপীয় 
জ্রমণকারী, বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিজেন। তাহার লিখিত বিবরণী হইতে 
জান! যায়, তৎসময় বঙ্গদেশে ঘাদশজন ভৌমিক ছিল। তন্মধ্যে বাকলা 
(চক্জন্বীপ ) ও গ্রপুর (বিক্রমপুর ) দক্ষিণ ও পূর্ববিভাগের ছুইটী রাজধানী 
ছিল। ১৫৬ জীওঞম$ পর্যন্ত বৃহৎ হিন্দুনগরী বাকল! নামে অভিহিত হইত। 
সদা পথ (বিকমপুরের কেদার রাক্মের রাজ্য বিস্তারের বিবরণ পাওয়া 
বা্ব। কিন্তু উহ! পটু গীশদের সাহাধ্য বাতীত হস্তগত রাখিবার উপায় ছিল 
না। আরাকানের যথের। এর স্থান কি সমুদ্র তীরস্থ অন্তান্ত স্থানে আপতিত 
হইয়। তঙ্জত্য অধিবাসী্দিগকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল, হিন্দুরাক্রগণ 
জলযুদ্ধে অক্ষম ছিলেন কিস্তু মঘেদের মধ্যে অনেক পরিশ্রমী ও বহুদর্শী নাবিক 
ছিল। ডাক্তার জেকিয় লিখিয়্াছেন* কেদার রায়কে পটু নীশ সৈল্ের সাহাষ্য 
লইয়] সন্্ীপ রক্ষা! করিতে হইভ। 

সন্ধীপ দক্ষিণ সাহাবাজপুরের পূর্বদিকে মেন! নদীর সহিত সাগরসঙ্গমের 
মধাস্থলে সংস্থাপিত, তত্তদূর পর্য্যস্ত কেদাক্গ রায়ের অধিকার প্রসারিত থাকিলে 
মধ্যবর্তী ই্দিলপুর, কার্িকপুর, উত্তর ও দক্ষিণ সাহাবাঙ্গপুর, প্রভৃতি স্থানগুলি 
নিশ্যন্ব কেছার স্নানের অধিকারতুক্ত ছিল। এই হিসাবে পশ্চিষে গল্প, পূর্ব 
উত্তরে ধলেখরী, দক্ষিণদিকে জআরিববলর্খা! নদ .ও পূর্বে যেখনার সম্মিলিত 
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সাগরাংশ এই চতুঃসীম। মধ্যবর্তী স্থানগুলি, নিশ্চর ফেদার রায়ের হস্তগত 
থাক! বিবেচিত হয়। 

মিঃ ফারনেন্ডে আরাকান, শ্রীপুর (বিক্রমপুর ) দ্বিণীখান্‌ (যশোহর) এই, 
তিনটা ব্রাজ্যকে বাঙ্গালার অন্তর্গত বলিয়! নর্দেশ কবিয়াছেন। সাহেব 
লিখিয়াছেন “মোগলদেব পরাক্রম সব্বেও এ প্রর্দেশাধিপতিরা যথেষ্ট প্রতুত্ব 
ভোগ করিত । বিশেষত চণ্তীথান ও শ্রীপুবাধিপতিরা মোগল পরাক্রম সন্বেও 
স্ব স্ব বাজো সর্বময় কর্তা ছিলেন।* প্রবল পরাক্রাস্ত মোগলাধিপতা সময়ে 
ধাহাবা এইবপে স্বাধিকৃত প্রদেশে সর্ধতোভাবে ক্ষমতা পবিচালন করিতে 
পাবিতেন, তাহার! যে কম ক্ষমতাশালী ছিলেন, তাহ! কোনবপে বিশ্বাস 
করিতে পারা যায় না। 

চাদ ও কেনার রাকের সময়ে বিরুমপুরের রাজধানী “শ্রীপুর” নামক স্থানে 
সংস্থাপিত ছিল। এতপ্িন্ন তাহাদের প্রচুর কীঙ্ভির নিদশন স্বরূপ অভ্যাচ্চ ও 
মনোহর হঞ্্যমালা, দেবালর ও বৃহৎ জলাশয় প্রহ্ততি বক্ষে ধাবণ করিয়া, 
ততংকালে বঙ্গদেশ মধো শ্রীপুর বার্থ শ্রস্থানীয় ও লোকলোচনানন্দদায়ী হইয় 
উ্িয়াছিল। পরে বদি পদ্মার অন্ততর শাখা কীন্নাশা নদীর উদ্ভুবে ও 
তাহার প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে এ সকল কী্টিরাজি বিলয়প্রাপূ হইয়া বিশ্বৃতির 
চিরতামসে বিলীন হইয়া গিয্লাভে বটে, কিন্তু তথাপি একমাত্র কীর্তিনাশার 
সহিত উহার থে অর্থ সংযুক্ত রহিয়াছে, তাহাতেই রায় রাজগণের কীর্তির 
কতকট! আভাস ক্ষণস্থানী তড়িতবং অগ্ভাপি মানবগতণের মর্ম স্পর্শ করিতে 
সমর্থ হয়। 

বারভূঞা দল ক্রমে এইরূপ ছুদধর্য হইয়া পড়িল যে, বাদসাহের প্রতিনিধিরা 
তাহাদিগকে আর কোন মতেও বাধা রাখিতে পারিল না। দৃরদূরান্তর 
হইতে বিদেশীয়েরা বিবেচনা করিতে লাগিল, এইবার বুঝি বঙ্গদেশ সুদলমানের 
হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া! আবার হিন্দু সাম্রাজ্যে পুরিণত হয়। বঙ্গসন্তানেরা, 
কিছুকাল পরম্পরের প্রতি, সহান্ুভৃতি ও বিশ্বাস রাখিয়া, কার্য পরিচালনা 
করিতে লাগিলেন। কিন্ধক বিধাতার কি বিধান ষে, পরে কিন্তু তাহারা আর 
আত্মমংবরণ করিতে পারিলেন না সেই কুটনীতির অনুসরণ করিয়া! তাহারা 
পরম্পরের প্রতি হিংসানল বর্ষণ করিতে লাগিলেন । পরিণামে সকলেই উহ্থাতে 
পতঙ্ববৎ বিদগ্ধ হইয়া! স্ব স্ব কর্শা ফলানুযায়ী উপযুক্ত শান্তি প্রাপ্ত হইলেন। 
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'আত্মপ্রোহিত! মহাপাপ এই কথা৷ ভারতবাসীরা যে কখনও বুবিয়লাছিল, 
অথবা বুবিবে, তাহ! বিশ্বাসাতীত বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। সত্যযুগই বল, 
আর কলিকালই বল, ভারতের যত কিছু বীরানুষ্ঠান সীমাবদ্ধস্থানে ম্বজাতীয়ের 
প্রতিই খাটাইতে প্রয়াস পাইগ়াছে। ভারতীয় রাজগণের অশ্বমেধ ঘোটক, 
হিমালয়, মণিপুর, গান্ধার অতিক্রম করিয়া, কখনই ভিন্নদেশে শুভগমন করে 
নাই। বিশেষতঃ পরকে প্রশ্রয় দিয়া প্রতিবাসীর গৃহভিত্তি উচ্ছিন্ন করিতে 
এই ভারতীয় জনগণ যতদুর মজবুত, বোধ হয় পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করিলে ও, 
এমন দ্বিতীয় জাতি মিলে কিন! সন্দেহ। বঙ্গদেশ, এই ভারতের একাংশ 
মাত্র সমভাবাপন্ন অপেক্ষা স্বজন-নিপীড়ন-স্পৃহা ইহাদের বরং এক ডিগ্রী উপরে । 
বঙ্গের মৃত্তিকার এমনই আশ্চর্য গুণ যে তদ্বারা শিব গড়িতে গেলেও বানর 
হইয়া ঈগীড়ায়। উহ। বঙ্গের নৈসর্গিক-নিয়ম কি তদ্দেশীয় জনগণের ললাটের অথ- 
গুনীর় দোষ ভাহ! আজিও নিরণণীত হয় নাই। আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত উহারা 
দশে মিলিয়া কোন কার্য এ পর্যযস্ত করিতে পারিয়াছে কি না তাঁছ? সাধারণ 
জনগণের অবিদিত নাই। বঙ্গীয় দ্বাদশ ভূমাধিকারীরা স্বদেশ-উদ্ধার-কলে ব্রতী 
হইম়্াছিলেন বটে কিন্তু পরে আর সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারেন নাই । কতি- 
পয় শ্বদেশর্রোহীর প্ররোচনায় ও কুট ন্ত্রণীজ!লে পতিত হইয়া ভাহারা আত্মহার! 
হুইয়াছিলেন। এবং পরস্পর একে অন্তের প্রতি অতাচার ও প্রভৃত্ব স্থাপনের 
ক্রটি করেন নাই। উহার পরিণাম ফল এই ফ্াড়াইল যে কেহই আর সঙ্কল্ল 
, সিদ্ধি করিয়া মন্তকোনত রাখিতে পাবিলেন না। কাহারও মু ধবায় নিপতিত 
হইয়া! মুসলমান রাজার চরণচুন্বনে কৃতার্ঘম্মন্ত হইল ) ধাহারা তদ্বিপরীত আচরণ 
কবিলেন তাহাদের মন্তক মহন্মদীয়গণের অপি প্রহ্থারে দ্বিথগুত হইয়া! ধরাব- 
লু্টিত হইতে লাগিল। সেই স্বপেশ-প্রেমিকগণের দেশহিতৈধষিতার ও 
আত্মতাগের কথ। সহদয় ব্যক্তিমাত্রেই বিস্বাত হইল ন!। 

গ্রহবৈগুণা বা ছরদুষ্টবশত যখন মানব স্বন্ধে দুর্বছ্ির আবির্ভাব হয়, তখন 
সহত্র চেষ্টা সন্ধেও তাহ! অপনোদন কর! সহজসাধ্য হইয়া উঠে না। দ্বাদশ 
ভূম্যধিকারীরা মিলিয়া মিশিয়া খাদসাহের হস্ত হইতে শ্বদেশ উদ্ধার করিবার 
অন্ত, অনেক দূর অগ্রসর হইলেন বটে, কিন্ত পরিণামে উহা, আঁকাশ-কুস্মবৎ 
কোথা "বাইয়া যে সরিয়! পড়িল, তাহ! আর লোক-লোচনের আর়বাধীন 
হইল না। 


একটা সাদাজিক বিষ্ব লইয়া, কেদার রায়ের সহিত তীয় অনাত্য ইমন্ত 
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থার বড়ই মনাস্তর ঘটিয়াছিল। কোটীশ্বরের দেবল ব্রাঙ্মণকে গোষ্ঠীপতিত্ব 
পদ প্রদান করায়, প্রক্কত প্পরাত্রিয় শ্রমস্ত উহার প্রতিকৃলাচরণ করে। কিন্ত 
রাজাজ্ঞানুসারে পশ্চাৎ তিনি এ দেবল ব্রাহ্মণকে গোঠীপতি শ্রোত্রিয় বলিয়া 
স্বীকার করিতে বাধ্য হন। হীনভাবাপন্ন লোকের সমকক্ষ করায়, কেদার 
রায়ের প্রতি ্রমন্ত আত্তরিক কুদ্ধ হন। তদবধি কি প্রকারে রাজপগ্রী ৰিনই 
হইবে, এই ছুশ্চিন্তা নিয়ত তাহার হৃদয়ে পরিপোধিত হইয়া আসিতেছিল। 
ইতিমধো এমন এক মহা সুযোগ সংঘটিত হইল, ষদাশ্রয়ে পাপিষ্ঠ অমাত্য 
আপনার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া লইতে, সম্পূর্ণ সক্ষম হইফ্া- 
ছিল। 

কোন সময়ে খিজিরাধিপতি ঈশা খাঁ, মিত্ররাজ কেদার রায়ের ভবনে 
শভাগ্মন করিয়া, তাহার আতিথ্য গ্রহণ করেন। খা সাহেবের আগমনে 
আপুর নানান্ূপ আমোদ উৎসবে মাতিয়া উঠে । কেদার রায় যথাসাধ্য তাহাকে 
যত্ত ও অভথিনা করিতে লাগিলেন । কিনব বিধাতার কি বিধান ষে,এই আমোদ 


আহলাদই পরিণামে তাহাদের বন্ধুতাছিন্পের ও চির মনাস্তরের কারণে পরিণত 
হইল। 

চাদ রায়ের কন্তা স্বর্ণ বা সোণামণি, অসামান্ত রূপলাবণ্যবত্তী ষোড়শী 
যুবতী রমণা ছিল। ভাগাদোষেঞ্জবাল্যকালে তাহার পতির মৃত্যু হয়। তর্দবধি 
সেই লাবণাবতী বালবিধবা পিতা ও খুল্লতাতের আশ্রয়ে থাকিয়া, জীবন যাপন 
করিতেছিল । ঈশা খা! যখন বিক্রনপুরাধিপতি কেদার রায়ের ভবনে অবস্থান 
করেন, ত২কালে খা সাহেব একদা কোন ক্রমে সেই ললনারহ্ব সোণামণিকে 
দেখিতে পান। এই সন্দর্শনই বঙ্গের চিরপরাধীনতা ম্থলনের প্রধান 
অন্তরায় হইয়া, মিত্ররাজদ্বয়ের পক্ষে, ঘোর মনোমালিন্তের কারণ হইয়া 
পড়ে । 

ঈশাধ”, স্বদেশে প্রস্থানাস্তর সোণামণিকে পাইর্বার জন্ত চাদ ও কেদার 
রাক্কের নিকট দূত প্রেরণ করেন। বোধ হর, কাহার মনে এই বিশ্বাদ ছিল 
যে বিধবা রমণীকে পরিতাগ করিতে, বিশেষত: তাহার মত যোগ্য ব্যক্তির 
হস্তে সমর্পণ করিতে রাস্বরাজগণ কখনই অসন্্ত হইবেন না। কিন্ত হিন্দুর, 
বিশেষতঃ একজন স্বাধীন পরাক্রান্ত নৃপতির নিকট তিক্ন ধর্শ্ীবলক্বীর স্ত্রী কত! 
ভগিনী চাহিয়া পাঠান যে কতদূর বৃষ্টতা, ফল গ্রানতির পূর্ব পর্ধান্ত তৎসাময়িক 
বুদলমানের! অনেকেই তাহ! বুঝিতে পারেন নাই। 
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দূত প্রমুখাৎ ঈশার্ধার মনোগত ভাব অবগত হইয়া, কেদার রায় তৎ- 
ক্ষণাৎ সেই বার্জাবহকে দূরীকৃত এবং পরে যুদ্ধ-ঘোষণ! করিস প্রথমেই 
ঈশাখার অধিকৃত কল,গাইছার দুর্গ আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করেন। অতঃপর 
উঈশাখণ ভ্রিবেণীর হুর্গে আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় গ্রহণ করে। চাঁদ ও কেদার 
রায় & তূর্গ আক্রমণ করিয়া খিজিরপুর লুগন করেন। তখন খাসাহেবের 
চৈতন্টোদয় হইল যে, হিন্দুর নিকট তাহাদের কন্া তগ্নী প্রার্থনা করিয়। কি 
মারাত্মক ব্যাপার সংঘটিত করা হইয়াছে । এখন যাহাতে উতয় দিক রক্ষা 
পায়, তাহার কোন স্থযোগ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। 

এই সময়ে শ্রনস্তথ খা, চ:দরায়ের সহিত খিঞ্জিরপুরে অবস্থান করিত। 
রায় রাজ্গণের জয়াপেক্ষ। পরাজযই তাহার আন্তরিক ইচ্ছা । কিন্ত ঘৃণাক্ষুরও 
সেই মনোগতভাব প্রকাশ করা দূরে থাকুক, বরং সমধিক বন্ধৃতার ভাগ 
করিয়। চলিত । কোন হ্থুযোগে এই অমাত্য ঈশাধশার সছিত সাক্ষাৎ করিলে 
পর, খ। সাহেব তাহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। তাহানদের পরস্পর 
কথাবার্ডীর পর ঠিক হয়, যে কোন উপায় হউক,জ্মন্ত সোণামণিকে আনির। 
ঈশাখার অন্কশাদ্িনী করিয়া! দিবে) তৎপরিবর্তে থাসাহেব তাহাকে প্রচুর 
পুরস্বার প্রদান করিবেন। কিছু নগদ পুরক্ষার গ্রহণাস্তর শ্রীমন্ত এ সোণা- 
মণিকে করায়ত্ত করিবার অন্ত, বিক্রমপুর প্রস্থান করে। 

চাদ ও কেদার রায়ের অক্ঞাতসারে, শুপুর আসিয়া শ্রমস্ত প্রকাশ করিল 
রাজাছয় শত্রহন্তে বন্দী হইয়াছেন। জঈীশাখ। অচিরে সসৈন্কে শ্রুপুর আক্রমণ 
করিয়।, মোণাম্টণকে আত্মলাৎ করিবে। এই সংবাদ প্রচারিত হইব। মাত্র, 
বাজপুরীতে হাহাকার রব পড়িয়া গেল। কি রূপে রাজ্রধানী ও সোণামণিকে 
ক্ষ! করা যাইতে পারে, তাহারই পরামর্শ চলিতে লাগিল । শ্রমস্ত, রাজপবি- 
জনকে পলায়নের পরামর্শ প্রদান করেন। কিন্ত সর্ধপ্রধান মন্ত্রী বৈগ্ত বংশীয় 
রুনন্দন চৌধুরী, তাহার কোন কথারই স্বীকৃত ন। হইয়া রাজধানী রক্ষার 
উপায়াবলগ্ধন করিতে লাগিলেন। .এদিকে রাণী রাজা রক্ষার অন্ত বতদূর 
বাধ্য নাহউন কত্ত সোণামণিকে রক্ষার জন্ত তদপেক্ষা অধিকতর উতল! 
হুইস্থা উঠিলেন। পরে শ্রীমন্তের প্ররোচনায় এই ঠিক হুইল যে সোপামণিকে 
তাহার শবশুয়ালম্ব চজ্জ হীপে রাখিয়া আসিলে এক্রপ নিশ্চিন্ত থখক। যাইতে 
পাযে। বঘুনদ্ধন এই কথারও প্রতিবাদ করিলেন বটে কিন্তরা ক কোন 
স্বপেই ত্বমতে আনিতে পাৰিলেন না। নৌকাযোগে রাজক্াকে শ্বশ্তরালরে 
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পাঠান স্থিরীকত হইলে ধূর্ত ্রামস্তই তাহার রক্ষক হইয়া চলিল। এদিকে 
নাবিকদের সহিত পূর্বেই তীমস্ত বন্দোবস্ত করিয়। রাখিয়াছিল তদনুসারে 
তাহারা চন্ত্রত্বীপের পরিবর্তে নৌকা মোণার্‌ গা! অভিমুখে চালাইয়। দিল। 
বল। বাহুল্য শ্রীমন্ত সোণাষণির সহিত অচির সোণার গা! পৌহুছিস! 
টাদরায়ের সেই অপামান্ত রূপলাবণাবতী তনন্নাকে ঈশাখার হস্তে সমর্পণ 
করিল। উহা এইরূপে স্ুসম্পন্ন হইলে চাদ বা কেদার রায় এ বিষয়ের 
কিছুমাত্র পুর্বে অবগত হইতে পারেন নাই। পরে বখন লমুদর প্রকাশ হইয়া 
পড়িল, তথন মনংক্ষোভে টাদরায় যুদ্ধভার কেদার রাদ্ধের হস্তে সমর্পণ করিয়া 
থিজ্িরপুর হইতে স্বীয় রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন। 

চাদরাষ রাজধানীতে পৌহ্ছিয়া অমাতা বন্ধুবান্ধব কাহারও সহিত আর 
বাক্যালাপ করিলেন না! কেবল অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া! কোটাশ্বরে 
মন্দির মধ্যে পতিত হইয়া রহলেন। প্রবাদ আছে এই অবস্থায় ছুই দিবস 
অতিবাহিত হইলে পর তদীদ্ব ইইদেবী তাহাকে স্বপ্রাবস্থায় দর্শন দিয়া বলি- 
লেন, “বংস, যাহ! হইবার হইয়াছে, এখন অকারণে এই লোকক্ষয়কর যুদ্ধ 
হইতে ক্ষান্ত থাকাই শ্রেয়স্কর। এথন ভবিষ্যৎ বিপদ হইতে মুক্ত হইবার জন্ত 
বদ্ধপরিকর হ৪1” এই প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া চাদরায় মনে ভাবিলেন ষে, 
সোণাষণিকে উদ্ধার করিতে পারিলেও আর তাহাকে সমাজে গ্রহণ করা 
যাইতে পারিবে না। বিশেষতঃ বাদলাহের সহিত যেরূপ বিবাদ বাধিয়] উঠি- 
য়াছে, তাহাতে কখন কি হয়, বলা যায় না। অতএব এই যুদ্ধ হইতে এখন 
বিরত থাকাই কর্তব্য । ততপর কেদার রারকে যুদ্ধে ক্ষাস্ত দিয়! রাজধানীতে 
আিবার অন্ত বিশ্বস্ত দূত প্রেরিত হইল। এই সমদ্প কেদার বার, খিজিরপুর 
মধিত ও ঈশাখার দুর্গ গুলি বিধ্বস্ত করিনা, তাহার আশ্রয়স্থান ত্রিবেণী 
দর্থও অবরোধ করিগ়াছিলেন। এখন ত্রাত আদেশ প্রাপ্তাস্তে 
নিতান্ত ছনিচ্ছার সহিত ছুর্গাবরোধ পরিত্যাগ করিয়া, স্বদেশে প্রস্থান 
করিলেন । 

এই সকল ঘটনার পর, কন্তারর্র হারাইয়! ও রাজ্যের পরিণাম তিস্তা 
করিয়া] চাদরায় অন্তিম শব্যায় শায়িত হন। সেই বীররজজীবন, পরিণত বয়সে 
নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়!, কোটাশ্বরের পদমূলে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহ 
জগতের স্ুখছুংখের সহিত তাহার আর কোন নঙ্গন্ধ রভিল না। হষ্ট ধূর্ত 
বিশ্বাসঘাতক প্রীমন্তখ। বিক্রষপুর পরিত্যাগ করিবা, খিঙ্গিরপুরে আশ্রপয় গ্রহ 
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করিল) কেদার রায় বিক্রমপুরের সিংহাসনে উপবেশন করিলে, আকবর 
বাদসাহের মৃত্যুর পর, ১৬*৬ শ্রী অন্দে, সেলিম, জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করিয়। 

পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। পরে সেরকে হত্যা করিয়া, তৎপত্থী মেহে- 
রুর্লসাকে নুরজাহান নাম প্রর্দান করতঃ আপন সিংহাসনের অদ্ধাংশভাগিনী 
করিয়া লন। এই সময় বঙ্গীয় জমিদারেরা, বাদশাহের প্রতিকূলে নানাবপ 
ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। সুযোগ পাইয়া পর্জুগীদ গেঞ্জালিস্‌, টাদরায়ের হস্ত 
হইতে সন্দ্বীপের আধিপত্য কাড়ি লইল। বারভূঞাদল একযোগে কোন 
কার্ধা করিতে প্রবৃত্ত না হইয়া, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগ 

লেন। যশোহরাধিপতি প্রতাপাদ্দিত্যের সহিত তাহার জানাত। চন্ধদ্বীপাধি- 
পতি রাজ রামচক্জ্রের মনোমালিন্ত ঘটিল। আবার রামচক্্রের সহিত হুলদ্ার 
লগ্ণ মাণিক্যের বিষম শত্রুতা হইয়া ধ্রাড়াইল। বিক্রমপূরাধিপতি কেদাৰ 
রায়ের সহিত খিজিরপুরের ঈশার্থার মস্নদই আলির অনৈক্য ও যুদ্ধাদির কথ! 
ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সকল অনর্থকর গৃহরিচ্ছেদে লিপু 
থাকিয়া, বারভৃঞ। ঘল যখন স্বীয় শ্বীর পদে কুঠারাঘাত করিতে প্রবন্ত 
হইয়াছিলেন, সেই স্থষোগে বাদশাহ অন্বরাধিপতি রাজ। মানসি'হের 
প্রতি বাঙ্গালার খিদ্রোহী জঅমিদারদিগকে দমন জন্ত আদেশ প্রদান করিলেন । 
মানসিংহ ১৬০৫ খ্রীঃ: অব বাঙ্গালার শাসনবর্ত। পদে নিযুক হইয়!, বাজমহলে 
রাঁজধানী সংস্থাপন করেন। ততকালে ভৃম্যাধিকারিগণ, বাদসাহের প্রতিকূলে 
ষে কিরূপ উদ্ধত ভাব ধারণ করিয়াছিলেন তাহার একটা চিত্র জনৈক মুসল- 
মান গ্রন্থকারের লিখিত বিবরণী হইতে উদ্ধত করিয়া এস্থলে প্রদর্শন কর! 
যাইতেছে । 

“জাফর খুলনাৎ_-উততওয়ারিখ নামক পারশ্ত পুস্তক অবলম্বনে, লক্ষৌ 
নিধাপী সের আমিজাফর “আরশ ই-মহামিন্, নামক যে উদ্দুপ্রস্থ 
১৮৫ গং অব্ে অনুবাদ করেন তাহাতে জাহাঞ্গির নগর (ঢাঁকা) সম্বন্ধে এইবূপ 
জানা যায় “বাঙ্গালার জমিদারের! নিতান্ত উদ্ধত ও অভদ্র হুইয়! পড়িয়াছে 
তাছাক় পূর্বের ভায় সম্রাট সরকারে রাজত্ব দেয় না উহারা তাহার প্রতিফল 
পাইয়াছে।» 

যানসিংহের সময়ে বাঙ্গালার রাজধানী রাজম্হল হইতে ঢাকাতে পরিবহিত 
হুয়। চাক) বাদশাহের নামানুসারে জাহাীর নগর নামে প্রসিদ্ধি লাভ 
করে। বর্ধমান ও ঢাকা! এই ছইটাকে প্রধান কেন স্থান করি! জাঁনসিংহ 
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বার ভূঞাদল নির্খুল করেন। মুসলমান ইতিহাদ-লেখক, জমিদারগণকে 
অভদ্রই বলুন, বা যাহাই বলুন, কিন্তু তৎকালেব প্রদেশীয় শাসনকর্তারাই যে 
সকল গোলযোগের মুল ছিলেন, তদ্বিষস্তে সন্দেহ নাই। তাদের অবথ 
আবদার ও অর্থলালস! পুর্ণ করিতে না! পারায় অনেক ভূম্যধিকারী লাঞ্চিত 
হন। এই কারণে আপনাদের মান ও সম্পত্তি রক্ষার জন্ত প্রধান প্রধান কয়েক 
জন জমিদার একত্র হইয়া! বাদশাহের অধীনত! হইতে আপনাদদিগকে স্বাধীন 
ঘোষনা করিতে প্রবুস্ব হন । জ্াহাগ্গীরের সিংহাসনারোহণের সহিত সের সা 
হত ও ততপরী মেহেরউন্লেস। অপহৃত হওয়ায় তাহার নিকট সুবিচারের আশাও 
কাহারও রহিল ন1) কাজেই বাদশাহেব বিরুদ্ধে অনেক জমিদারই চলিতে 
লাগিলেন। 

বঙ্গদেশে আগমন করিয়া মানদিংহ ভূএঞশাদলেব মধ্যে মতভেদ জঅন্মাইয়া 
দিবার ভন্য প্রয়ান পাইলেন। ভবানন্দ মঙ্জুমদার ও প্রমন্ত খা প্রহৃতি 
তাহার সহায়তায় নিযুক্ত হইল। তাহারা মানসিংহকে ঘরের যাবতীয় 
বিবরণ প্রকাশ করিয়া দিল। সৈশম্ত কিরূপভাবে কোন পথে চাঁজা- 
ইলে অনায়াসে যুদ্ধের স্থুৰিধা হইতে পারে,তৎসমুদয়ের পরামর্শ প্রদান করিতে 
কুন্টিত হইল না। মানসিংহ সমুধ্ধীন্ন অবগত হইন্লা রাঞ্জগণের নিকটে যুদ্ধ" 
ঘোষণা করিয়া দূত তখ্োরপ করেন। যাহাগা মানের প্রলোভনে বা ভয়ে 
অভিভুত হইগ়াছিল, তাহারা বাধ্য হইয়া মোগল সেনাপতির আম্গত্য স্বীকার 
করায় মানসিংহ তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। ঈশা খা বহুপূর্বেই 
ভূঞ্নল পরিত্যাগ করিয়া মোগলচরণে আম্মসদর্পণ করে। অতঃপর মহ. 
রাজ প্রতাপাদিভা,বাজ। কেদার রার়,রাজ| মুকুন্দ রাম, টা? গার্জ বাতীত আর 
সকলেই মোগলের বশ্তুতা স্বীকার করিয়াছিল। ১৬০৬ শ্রী: অবের যুদ্ধে 
মহারাজ্গ প্রতাপা্দিতা অনান্থধিক বীর্দ্য প্রকাশ করিয়াও দেশ রক্ষ! করিতে 
পারিলেন না? পরে ধৃত হইয়া পিঞ্জরাবদ্ধ হন। পরে মুকুন্দ রায়ের রাজধানী 
ভূষণ! আক্রমণ করিয়া মোগল সেনাপতি উহা বিধ্বস্ত ও হস্তগত করেন। 
তৎপর মোগল বাহিনী ক্রমে অগ্রসর হুইরা বিক্রমপুর আক্রনণ করে। 

মানসিংহ শ্রপুরের সন্গিকটকন্তা হইলে তৎকর্তৃক কতিপয় দূত কেদার 
রায়ের নিকট প্রেরিত হয়।.. এদুতের় নিকট তরবারি ও শৃঙ্খল প্রদান 
করিষু! বলির! ধেওয়। হয় যে,বদ্রি কেদার রায় শঙ্খল গ্রহণ করিয়া! বাদ- 
শাহের আনুখত্য স্বীকার করেন, তবে তদ্বিরুষ্ধে কোন কার্য কর! হইবে না) 
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অন্তথ! গুরবারি গ্রহণ করিয়া যদি পক্রতার ভাব প্রকাশ করেন, তবে অবস্ত 
যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বিনাশ করা হইবে । এতত্িন্ত এ দূতের সহিত মান- 
সিংহ কেদার রায়ের নিকট অতিরিক্ত একথানি লিপি প্রেরণ করেন । তাহাতে 
একটী গ্লোক লিখিত? ছিলণ দূত তরবারি, শৃঙ্খল ও শ্রী লিপি লই! 
কেদার রায়ের নিকট উপস্থিরীহয়। 
দূত প্রভু-নির্দি্ট বাক্যান্থুসারে যাবতীয় বিষয় কেদার রায়ের নিকট 
বর্ণনা করিয়া মানসিংহের প্রদত্ত পত্রও তাহাকে প্রদান করিল। কেদার 
রায় প্রথমে লিপি পাঠ করিলেন, উহাতে এইরূপ লেখা! ছিল,__ 
“্রিপুর মঘ বাঙ্গালী কাক কুলী চাকা'লী 
সকল পুরুষ মেতৎ ভাগ যাও পালাক্সী। 
হয়-গজ-নর-নৌক! কম্পিতা বঙ্গতৃমি 
বিষমসমরসিংহো! মাঁনসিংহঃ প্রয়াতি ॥ 
ইহা পাঠান্তে কেদার রায় উহার উত্তর-স্থচক আর একটা শ্রেক লিখিয়! 
দূতের হত্তে দিয়! বলিলেন, প্যাও দূত, তোমার প্রতুকে গিয়া বল আমি 
তরবারি গ্রহণ করিলাম। তাহা যতদৃষ্প ক্ষমতা থাকে, তাহা প্রয্নোগ করিতে 
তিনি যেন কুষ্টিত নহন। হয় তাহার অস্ত্রাধীতে আমার হ্বন্ধ ছিন্ন হইবে, 
নভুব! তৎপ্রদস্ত এই অসির আঘাতে তীহারই মুণ্ড দেহ-বিচ্যুত হইদ্লা এই 
যুদ্ধের অবসান হইবে ।” কেদার রায় উত্বরস্চক যে শ্লোকটা মানসিংহের 
পিকট প্রেরণ করেন, তাহ! আমরা এই স্থলে উদ্ধত করিলাম, 
শভিনত্তি নিত্যং করিরাজকুস্তং বিভর্তি বেগং পবনাতিরেকম্‌ । 
করোতি বাঁসং গিরিরাজশৃঙ্গে তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্তঃ 1১) 
মানসিংহ, কেদার রায়ের বিবরণ শ্রবণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ খ্রাপুর অবরোধ 
করিবার জন্ত সৈম্ভগপকে আদেশ প্রধান করিলেন। আমরা এইস্থলে, 


€১) বৈস্তবংশীয় বিশ্বনাথ সেন চাদ ও ফেদার রায়ের সময়ে যুন্দীর কার্যে 
নিষুক্ত ছিলেন, এই প্রত্যুত্বরের প্লৌোকটী পণ্ডিত বিশ্বনাথের বিরচিত, 
বাস 
্টাদ রায় কেদার রায় বিক্রষপুর শাসক । 
বুস্ীবংশী বিশ্বনাথ তৎপর লেখুক ॥* 
৮গোপালকফ কবীন্ত্র কত অহ্ঠ সম্পাদিকা দেখ। 
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কেদার রায়ের অন্তান্ত কয়েকটা বিষয় উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ মানসিংহের 
সহিত তাহার সমরাভিনয়ের বর্ণনা করিব। 

কেদার রায়ের গুরু গোসাঞ্জি ভট্রাচাধ্য এই সময় রাজসকাশে উপস্থিত 
হইয়া, তাহাকে যুদ্ধ ক্ষান্ত করিবার জন্ত অনেক উপদেশ প্রদান করেন। 
কিন্ত কেদার, তাহার সে কথাক্স কর্ণপাত না করিয়া কোন দৈবাহষ্ঠান দ্বার 
যাহাতে তাহারশমঙ্গল হয়, সেই কার্ষো ব্রতী থাকিবার জন্য গুকদেবকে 
অনুরোধ করেন। অগত্যা গুরুদেব ততকার্ধযাসাধনমানসে, মুন্ময়ী কালী 
প্রতিমা নিন্মাণ করাইয়া তদচ্চনায় প্রবৃত্ত হইলেন। গ্রহবৈগুণ্যবশতঃ 
কেদার রায়ের এই কার্ধা হিতের পৰিবর্ধে অহিতকর হইয়! দাড়াইল। 

প্রবাদ আছে,গোসাঞ্িঃ ভট্রাচার্ধা,তান্থিক বীরাচাগা সম্প্রদায়হুক্ত ছিলেন । 
তাহার! বৈদিকাচারা বা বৈষুব-সম্প্রায়ের মত কোন পুজা! বন্দনাদি প্রার্িই 
অনাহারে অনুষ্ঠান করিতেন না। তন্থনুবারী অনুষ্ঠান দ্বারা ইষ্টদেবীকে অন্ন 
বাঞ্জন উত্মগ করিয়া এ প্রসাদ গরহণান্তর, নিশীথে পুনরায় দেবীর পুজ্া- 
বন্ষনার্দি করিততন। গোলঞ্ি, এই পিবনে আহার করিনা, রাত্রিতে 
রাজ-নিয়োন্গিত পুজা করিতে হাওয়ায়, কেদার রায় রুই হন, অথচ 
গুরুদেবকে কিছু বলিহেও সাহস পান না। গুরুদেব পৃজান্তে কেদার রায়কে 
আশীর্বাদ নিম্থাল্য গ্রহণ জন্য, বার বার ডাকিয়া পাঠান, কিন্ত ক্দোর রায় 
আর ততসমীপে আগমন করেন না। ততৎকারণ কেবধারের স্উপর গোপাঞ্জের 
ক্রোধের উদ্রেক হর। ঠিনি বুঝিতে পা্িলেন, ঠাহার অচ্চনার উপর শিষ্ের 
নিতান্ত অভক্তি জন্মরাছে, এই কারণে স আশাবাদ গ্রহণ করিল না। 
তখন আম্মক্ষমতার পরিচদ়্ প্রদান জন্ত তিনি সমবেত লোকমগুলাকে সম্বোধন 
করিত্বা বলিলেন, দেখ, তোমাদেব রাঙ্জার এই দেবাচ্চণার প্রতি বড়ই সন্দেহ 
ও স্বণ। জন্মি্াছে। আমি তাহার কল্যাণকাঁননার, নালা উপদেশ প্রদান 
করিস, বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার করিতে বলিলান। সে যখন তাহ! শুনে 
নাই, তখনই জানিয়াছি, তাহার কল্যাণ অনন্ভব। অতঃপর বদিও এই দৈৰ- 
কার্ধযাদির অনুষ্ঠান করিয়া, তাহার রক্ষার্থ চেঙা করিয়াছিলাম, 'তাহাও সে 
উপেক্ষা করিল। অতএব তাহার অস্তভ অনিবার্য । তোনর! আমার প্রভাব 
স্বচক্ষে অবলোকন কর। এই বলিকা শাণিত খড্গ ভুলিয় প্রতিমার বুকে 
আঘাত করিলেন। তংক্ষণাং এ ক্ষত স্থান হইতে অবিরল ধারায় রক্ত পতিত 
হইতে লাগিল। দর্শকগণের আর আশ্চর্যের ইয়া রহিল না। গোসাঞ্ি 
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তৎক্ষর্পীৎ কোথার চলিয়! গেলেন। এই সকল সমাচার অচিরে কেদার রায় 
শুনিতে পাইপ্না ভয়ে অভিভূত হইলেন। পরে গুস্তদেবের শরণাপন্ন হুইবার 
অভিগ্রারে বাহিরে আসিয়! তাহার অনেক অন্বেষণ করিলেন, কিন্ত আর দর্শন 
পাইলেন না। 

বহুকাল হইতে বিক্রমপুরে ছুইটী কালীক্ষেত্র পীঠস্থানবৎ পৃজিত হইয়! 
আমিতেছে। তন্মধ্যে একটী চাচুরতলার প“ঠারিণ বাড়ী অপর্ী মা&ীপারে 
“দিগণ্থরী বাড়ী” বলিয়! প্রসিদ্ধ। প্রবাদ চাচুরতলাতে ব্রহ্ষানন্দগিরি এবং 
মালারে গোপাঞ্জি ভট্টাচার্য্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। (১) এ উভন় স্থানে 
নানাস্থান হইতে, হিন্দুরা আসিয়! পৃজ! বন্দনাদি করিয়া থাকে। এ সময়ের 
তান্ত্রেক গুরুগণ সম্বন্ধে আরও নানারূপ উপাধ্যান শুনিতে পাওয়া যায়। 
সর্ধানন্দ ঠাকুর 'মেহান্ন প্রদেশে দশমহাবিদ্। সিদ্ধি করিয়া, উহার মাহাস্মা বুদ্ধি 
করণান্তে স্বয়ং সর্ববিগ্ভাঝলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। বিহপুকুর-নিবাসী রামচন্দ্র 

(১) ব্রঙ্গাদণা সম্বক্ধষে অনেক অলৌকিক ঘটনা শ্রুত হওয়1'যায়, তল্মধ্যে ষেটা বর্তমান 
ইতিহাস সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য তাহাই বিবৃত কর] হইল। 

তন্থানন্দ তাস্ত্রিক সম্প্রর্গায়ের এক মহাসিদ্ধ পুরুষ বলিয়া! প্রসিদ্ধ ছিলেন। চাঁদ রায় ও কেদার 

ক্লাস তাহাকে বধোচিত ভক্তি করিতেন । তাম্ত্রিক গুরুর শিষ্য হইলেও আচার বিষয়ে ভাহার| 
উহার সমুদয় অনুশাসন মানিক] চলিতেন ন1, বিশেষত: মদ্যের প্রতি তাহাদের বিশেষ দ্বেষ ছিল। 

একদ] গিরিঠাকুর কারণপালে বিভোর হইয়া রাঞজজসভাতে সমাগত হন! রাঙ্জগণ ভাহাকে 
পরমধত্বসহকারে গ্রহণ ও পদবন্দন! করিয়!, মগ্যপানের জন্ত একটুকু ব্যঙ্গোক্তি করেন। 
তাহাতে বস্কানন্দ ধলেন দেখ তোমরা যে কাধ্য অসঙ্গত্ত বিবেচনা কর, তাহা আহি সঙ্গত 
বিবেচনা করি, কিন্তু সাধারণের জন্ত এই নিয়ম প্রয়োজনীয় নয়, তাহাও স্পষ্ট বলিতে পারি, 
কারণ যে ব্যক্তি যে বিষয়ে শক্ত তাহার পক্ষে মাত উহা ব্যবস্থা হইতে পারে। তোমাথের 
এমনকি ক্ষমতা জাছে, যে সস্ভপান করাইয়া! আমাকে অজ্ঞান করিতে গার । 

রাজগণ তাহার কথা গুনিয়! বু পরিমাণে হয়ার আয়োজন করিয়া ভাহাকে পান করাইতে 
লীগিলেন। তঙ্কানন্দ অধঃকরণ করিতে আরম্ত করিলে আর মস্যে কুলাইয়। উঠিল না! । পরে 
ভাটখান। হইতে উত্তপ্ত হুর! আসিতে লাগিল, পিরিঠাকু্ণও অনবরত পান করিতে লাগিলেন। 
এইকপে জমে তিন দিন গত হইলে, রাজগণ আশ্চষ্য সামিরা গিরিঠাকুরের পদে পতিত হই! 
স্ব অন্তারাসুষ্ঠানের অন্ত ক্ষমাপ্রার্থী হইলেন । 

গিরি যঙ্িজেন বাহ হইবার হইয়াছে, এখন জামি-গুত্রাব করিব, কিন্ত যেদিকে উহা প্রবা- 
হিগ্ত হইথে নে স্বাদের বাধতীয় স্থাবর জঙ্গম পুডিয়া ভন্ম হইস্ধ! যাইবে । তাহার কাধ্যকলাপ- 
ভু এই কথার প্রতি কাহারও অবিখাসের উদ্রেক হইল-ন1। তখকালে রাজধানীর পশ্চিম্ধিকে 
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বন্দ্যোপাধ্যাস্ব ভট্টাচার্য্য* সিদ্ধিলাভ করিয়! "বেলপুকুরে ভট্টাচাধ্য” নাষে, প্রসিদ্ধ 
হন । আমরা এই মকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করায় 
হয় ত পাঠক মহোদয়গণ বিরক্ত হইতে পারেন, তবে তাহাদের বিবেচনা করা 
উচিত যে প্রাচীন ব্বিরণ সংগ্রহ করা বড়ই সুক্ঠিন খ্যাপার। বহু চেষ্টায় 
যতটুকু জান! যায়, তাহা পরিত্যাগ করিতে, কোন মতেও ইচ্ছা জন্মে না। 
এথন উহ পরিত্যাগ করিলে, ভবিষ্াতে আর পাইবারও সম্ভাবন! অতি অল্প। 
এই কারণে অস্বাভাবিক গল্প বলিয়া! বিবেচিত হইলেও উহার কতকট! ন! 
রাখিয়া পারা যায় না। কেদার রাম মাভৃনিদেশ ক্রমে এই পীঠস্থানবৎ টাচুর- 
তলার নিকটে অপর একটী বাড়ী নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা অস্তাপি রাজা- 
বাড়ী বলিয়া! প্রসিদ্ধ । এই স্থানে বাস করিয়া, অনায়াসে দেবীর অর্ভনা 
কর! যাইতে পারিবে, এই মানসেই এ বাড়ী নির্িতহয়। রালফবূফুল্‌ 


এক স্বাপদসন্ুলে অরণ) ছিল, সকলে তাহাকে তথা আনয়ন করিয়া প্রশ্বাব করিবার স্থান 
দেখাইয়! দেওয়ায় ব্রক্ষাবন্দ প্রশ্নাব করিতে লাগলেন । সকল লোক আশ্চব্যান্থিত হইয়া দেখিল, 
বাস্তবিক অরণো যেন দাবানল উত্থিত হইয়া অচিরে সমুদয় পোড়াইয়া তশ্মে পরিণত করিয়া 
দিল। ঠাকুর অন্তুছিত হইলেন । 

তদবধি এই স্থান পোড়াগাছা নামে অভিহিত হ্গ। তৎপর ব্রাঙ্ষণ, বৈষ্ঠ, কাযস্থ প্রভৃতি 
এই স্থানে বাসস্থান নিশ্বাণ করেন । মূলফংগ্লের ধানা,পোষ্টাকিন এইস্থানে পরে উঠিয়া] জাইসে । 
এই স্থান পূর্ব্বে একটা প্রধান বন্দর ছিল। রাজনগর ও এই স্থান একসময়ে কীণ্তিনাশার গর্ভস্থ 
হয় । 

পোড়াগাছাবাসী, বৈষ্ত শিয়াল সেনের বংশধরগণ সমাজে পরিচিত | এখানকার জিপুরগুগুগণ 
পূর্বে কালীয়াবাসী ছিলেন, ভাহাদের শেষ বংশধর রাজ! রাজবল্লতের পুত্র দেওয়ান রামদাসের 
সহিত ও লাল! রাম প্রসাদের পুত্র লাল জয়নারায়ণের সহিত ছুই কন্ঠার বিবাহ দিয়], পোড়া 
পাছা গ্রামে বাসস্থাপন করেন । রানপাশ! গ্রাম নদী কর্তৃক ভগ্ন হইলে ধন্বস্তরি রামসেনের 
বংশধরগণ এই গ্রামে বাস করিতেন । অধুনা এই বৈদ্ভপপ কুরাশী দাসারত1 ও কোটাপাড়া 
ও কোয়রপুর বাস করিতেছেন। 

* গোসাপ্রি ভট্টাচার্যের দৌহিত্র রাষচক্র বন্দ্যোপাধায় ভাহার পিঠার নাষ বছুনাথ বন্ছো 
পাধ্যার়, মাতার নাম লীলাবতী | এই বেলপুকুরের ভটাচার্ধ্যবংশীয়গণ মধ্যে কয়েক খর বিক্রস- 
পুর জাসিয়া বাস করেন; অপসা.রাজনগর,নড়িয়া এই তিন গ্রামে বছকাণ তাহাদের বংশধয়গণ 
বাস করিক়। নদী কর্তৃক গ্রাম বিনক্টের পর অধুন| সিরজল, পালং, জোংসিংহ, চান্বনী, 
সর! প্রভৃতি গ্রাদে বাস করিতেছেন। ইহাদের বহু কুলীন ব্রাক্মণ, ঘটক শিষ্য 

আছে। 
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ভ্রমণতৃত্তাস্ত পুন্তকে লিখিয়াছেন, এই রাজাবাড়ীর ১৮ মাইল ব্যবধানে ঈশ! 
খু! মসনদ আলির রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
এই রাজাবাড়ীর অনতিদুরে “কেশার মার দীঘী” নামে এক বৃহৎ জলাশয় 
ছিল। প্রবাদ, কেশা অথকাঁ কেশবের মাতা, পতি-পুত্রহীনা হইপ্লা, পতি- 
কুলের প্রভূ চাদ রায়ের আশ্রয়ে থাকিয়া জীবন যাপন করে। বিক্রমপুর অঞ্চলে 
সিকদার বানফর বলিয়া এক সম্প্রদায় কৃতদাস আছে। তাহাদের 
রমণীর! বিপন্ন অবস্থাতে এইরূপে প্রভৃকুলের আশ্রয় গ্রহণাস্তর, প্রভুপরিবারের 
অপরাপর রমণীর স্তায়, শ্বচ্ছন্দে কালাতিবাহিত করিয়া থাকে । এই সিক- 
দার শ্রেণীর মধ্যে যাহার প্রত্তপুজ্রের “ধাই ভাই” হইতে পারে, তাহারা বড়ই 
সম্মান বোধ করিয়া থাকে। ধাই ভাই বিক্রমপুরে “আতা ভাই” বলির! 
শ্সিদ্ধ। বেদার রায় জন্মগ্রহণ করিলে পর, কেশার মাকে তাহার ধাত্রী- 
পর্দে নিষুক্ত করিয়া, রাজ! পুত্রের প্রতিপালনভার তৎকরে স্তস্ত করেন। 
কেদার রায় বর়ঃপ্রাপ্ত হুইয়। রাজপদে প্রতিষ্টিত হইলে পর, গ্লাত্রীর ইচ্ছা- 
সুসারে এই বৃহৎ জলাশয় খনন করাইয়া তন্ধারা উৎসর্গ করাইয্াছিলেন। 
এই নিমিত্ত উহার নাম হয় “কেশার মার দীত্বী।*” আরও প্রবাদ, কেশার 
ম1 যতদুর হাটিয়। যইতে পারিবে, ততদূর পর্যন্ত এই সরোবর খনিত হইবে 
বলিয়া কফেদার ল্ায় প্রতিশ্রত হন। তদনুসারে ধাত্রী প্রাপ়্ ১ মাইল ব্যাপী 
স্থান হাটিয়। অতিক্রম করার পর অন্ত কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়৷ গমনে ক্ষান্ত হয়। 
এজস্ভ দীঘধীও এক মাইল ব্যাপী স্থান লইয়৷ খনিত হইয়াছিল। অগ্যাপি উবার 
ভগ্বাবশেষ বর্তমান রহিয়াছে । উহার তীরস্থ বন্দর “দীঘীর পাড়ের হাট” 
নামে অভিহিত হইয়া থাকে । 
বিজ্রষপুরান্তর্গত ভীপুর গ্রামে কেদার রায়ের রাজধানী ছিস। বস্বত: 

টাদক্কায় উনার প্রতিষ্ঠা সাধন করিয়াছিলেন । উক্ত রায়গণের জ্ঞাতি ধাহারা 
অভাপি বিক্রমপুর বাস করিতেছেন, তাহারাও রাক উপাধি ধারণ করিয়া আসি- 
তেছেন । ঘক্ষিণ বিক্রমপুরের দেভোগ গ্রামে এবং উত্তর বিক্রমপুরের মূলচর 
গ্রামে ইহাদের জাতি আছে বলিয়। জানা যায় । এজন্ত নিঃসন্দেহে বোধ হয় 
€ষ, চাঙয়ায়ের উদ্ধ'তন পুরুষে কেহ ভ/পুর বাস করিতেন এবং সেই মহা! 
হইতেই কতিপর শাখা প্রশাথা বাহির হইন্বাছিল। অন্তথ! তাহাদের জ্ঞাতিবংশ 
ধর্থাদাম খাকিবার সন্ভীবন। কি? তবে টান রার ক্ষণভাশালী হইর। উপুরের, 
ব্থার্জ হীবৃদ্ধি সাধন" করিয়াছিলেন। 
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ভপুর বিক্রমপুরের রাজধানী ছিল। তথায় বাজ প্রাসাদ, দৈনিক্মবাস, 
বিচারালয়, কারাগার, কোষাগার, প্রভৃতি রাজোচিত যাবতীর বন্দোবস্ত ছিল। 
তৎসন্নলিহিত আলাফুল-বাড়িক় স্থানে বিস্তৃত বন্দর এবং কোটীশ্বর নামে দেবালয় 
ছিল। আমরা! পুর্বে বলিয়াছি ততকালে কী্তিনাশ! নাস কোন নদীর অস্তিত্ব 
পর্য্যস্ত ছিল না। একটা ক্ষুদ্র আ্োতম্বতী বিক্রমপুরেল্স মধ্য দিয়! বক্রতাবে চলিয়। 
গিরাছিল। উহা কালীগঙ্গা নামেও পরিচিত। ত্র নদীতীরে শ্রীপুর 
রাজধানী বিদ্যমান ছিল। জনক্রুতিতে প্রকাশ, এক ক্রোর টাক! বেদিমুলে 
প্রোথিত করিয়! তছুপরি এই কোটীশ্বর সংস্থাপিত * এবং স্থাপিত স্থানটাও এ 
অভিধান প্রাপ্ত হয়। এই কেটাশ্বরপল্লীতে রায়গণকর্তৃক দশমহাবিদ্যা এবং 
স্বর্ণনির্শিত দশভুজ! ছূর্গামূত্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল । দর্বসাধারণের নিকট 
উহা “বর্ণ মস্ী” সামে প্রসিদ্ধ হন। এই দেবালয় অথবা 'দেবমৃষ্ঠি এখন কিছুই 
* বদ্দি কাহারও মনে কোটি টাকার উপর দেবমৃষ্তি সংস্থাপন সম্বন্ধে সন্দেহ 
হয়, তবে তাহাদের প্রবোধার্থে বলতেছি, তাহারা একবার, সোমনাথদেব ও 
জগন্নাথদেবের অতুল বরশ্বর্ষ্যের কথা ম্মরণ করিয়া দেখুন। এই সম্পত্তির 
অধিপতি বলিয়া, বিগ্রহুদ্ব়কে মুসলমান হস্তে কত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হুইয়া- 
ছিল। প্রাচীন কাল হইতেই কোন দেবতা প্রতিষ্ঠাকাল তযিয়ে বেদিমূলে 
অন্ততঃ কএক খণ্ড অগ্টধাহ ও অগ্টরন্র দিবার প্রথা চলিয়া আদিয়াছে। 
প্রবাদ বাক্যেও এইন্ধপ দেবতার গৃহে কতজন কত অর্থ পাইয়াছে, এইক্প কথা 
শুন। যায়। প্রবাদ--বাখরগঞ্জ জিলার কোন কাযস্থ জঅমিদারবংশের পূর্বপুরুষ 
ছাগ বিক্রয় করিতে গিয়া বাগেরহাট অঞ্চলে কোন দেবগৃহ নদী কর্তৃক ভগ্ন 
হইবার সময় তন্মধা হইতে বিপুল মুদ্রা পতিত হইতেছে দেখিয়া, অক্রপাল 
নৌক1 হইতে তটে নামাইয| দিয়া, সেই নৌকাতে এ মুদ্রা ভরিয়া লইয়া যান 
এবং তদ্বার| ক্রমে বহু বিষয় সম্পত্তি ক্রয় করিরা জমিদার হইয়া বসেন। নড়াই- 
লের জমিদার স্থবিখ্যাত রামরতন রায় ও হরনাথ রায়ের সহিত মনোমালিন্ত 
প্রযুক্ত তাহাদের পি্ৃব্য পুত্রত্বয় ছুর্সাদাস রায় ও গুরুদাস রায় গৃহবহিক্কত হন। 
পরে তাহাদের পৈতৃক সংস্থাপিত রূপাপাতের কালীদেবীর বেদির নিয়ে লক্ষা- 
ধিক টাকা পাইয়া, ছর্গাদাস ও গুরুদান তদবলগ্বনে রতন বাবুর সহিত বিবাদে 
প্রবৃত্ত হইম্বাছিলেন | যখন এইরূপ আরও অনেক কথ। গুন! যায়, তখন চাদ ও 
কেদার রায়েক্'মত একজন গ্বাধীন রাজার পক্ষে এক কোটি টাকার উপর 
বিগ্রহ সংস্থাপন কিছু আশ্চর্যা নহে। 
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বিধ্ামান নাই। তবে রায়বংশের ছুই চারিটী কীর্তির ক্ষীণরেখ। বর্তমান 
থাকি আজিও তাহাদের নাম সময়ে সময়ে দর্শকগণকে স্মরণ করাইয়া দেয়। 
তাহার বিবরণ যতদূর পারিলাম, পাঠক মহোদয়গণের ফৌতৃহলনিবৃত্তির জন্ত 
তাহাই নিষ্কে বিবৃত কযা হুইন্া। 

কাঁচকির দরজ! | উহ! এক বৃহৎ রথ্যা1_-ইদিলপুরের নিকটস্থ বুড়ীর হাট ও 
প্বেওভোগ স্থান হইতে উহার এক শাখ! আরস্ত হইরা| বিক্রমপুর ভেদ করিয়া 
উত্তর দিকে বরাবর ধলেশ্বরী নদীর তট পধ্যস্ত উপস্থিত হুইয়াছিল। অপরটি 
মেঘন! নদীর তট হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম দিকে বরাবর পল্পাতট পর্যাস্ত 
প্রসারিত হয়। রাস্তা ছইটি বক্র গতিতে নানা জনপদ ঘুরিয়া ফিরিয়া যাওয়ায় 
বিক্রপুরের অধিকাংশ গ্রামের যাতারাতের সুবিধা ছিল। সেনরাজগণের সময়ে 
ফেসমন্ত রাস্তা! প্রস্তত হইয়াছিল, তাহার কতকাংশ এই কাচকির দরজার 
সহিত পরে সংযোজিত হয়। স্মৃতরাং এই রাস্তার সমুদয় ভাগ রায় মহাশয়দের 
নিজক্ৃত নয় । এই পথটির অধিকাংশ এখন কীতধ্িনাশ। নদীর কুক্ষিগত 
হইয়াছে । শ্বানে স্থানে যাহা আছে, তা! পরে কোথাও বা তন হইয়। ক্ষেত্রে, 
ফোথাও বা লোকালয়ে, এবং অবশিষ্ট শ্বাপদসন্কুল অরণ্যানীতে পরিণত হই- 
রাছে। ১৪1১৫ বসয় অতীত হইল পালং ছ্রেসন্‌ হইতে যে রাস্তাটি ভোজেশ্বর 
পর্যন্ত প্রস্তত হইয়াছিল উহার অধিকাংশ এই কাচকির দরজার উপর দিয়া 
চলিয়া আসিয়াছিল। এই রান্তাটির উৎপত্তি সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় যে, 
ফেদার রায়ের মাগার অদৃষ্ট গণনা করিয়া কোন জ্যোতির্কিদ বলিয়াছিল 
মতস্কের ফণ্টক বিদ্ধ হইয়া! তাহার মৃত্যু সংঘটন হইবে । এই কারণে কেদাররায় 
বাণীর জন্ত কপ্টকহীন মতক্তের ব্যবস্থা করেন। কাচকির গুড়া নামে 
একপ্রকার ক্ষুড মৎস্য নদীতে সর্বদা পাওয়া যায়। সেই মস্ত পদ্মা, মেঘনা, 
ধলেশরী নদীতে প্রত্যহ ধূত হুইয়! যাহাতে সুবিধামত রাণীর জন্ত পৌছিতে 
পায়ে, ওযিদিত চাদয়ায় কর্তৃক এই রাস্তার পতন আরস্ত হইয়া! কেদার রায়ের 
সহয়ে পরিসবাধ হয়। কথার মূলে যাহাই খাকুক, কাঁচকিমংস্ত ধৃত করিবার 
স্যপছেশে উহার সৃষ্টি এই কিংবদন্তীই চলিয়া! আসিয়াছে, এবং এইঅন্ 
সান্তা নাও "কাচকির দরজ।” হইয়াছিল) প্রবাদ সত্য হউক বা মিথ্যা 
হউক, কিন্ত এই চতুদ্ধিক্‌ প্রসারিত পখগুলি যখন পূর্ণনব্বে, বিক্রষপুরে বিস্ব- 
মাঁদ ছিল, তন “01151 থে বর্তঘান অহিবাসেপণেন্ অপেক্ষা অধিক 
সুখস্বচন্ছে যাঁতারাত করিত, তদ্ধিবরে সনোহ নাই। 


ফরিদপুরের ইতিহাল। ৫৭ 


কেদার বাড়ী ।-_কেদার রায় কাণ্তিকপুর, ও বিক্রমপুর এই পরগণণথয়ের 
সন্ধিস্থলে এক প্রকাণ্ড বাড়ী নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। উহাল্ন 
চতুন্দিক স্থুপ্রশস্ত পরিথ৷ দ্বার পরিবেষ্টিত হইয়াছিল; রাশীকৃত ইষ্টকাবলী 
সংগৃহীত হইয়া কয়েক থানা অষ্রালিকার ভিত্তি পত্যন্ত গ্থিত হয়) কিন্তু উহা 
আর সম্পর হইয়া উঠে না। আজি পর্যান্ত ও সর্বসাধারণে এর স্থানকে কেদার 
বাড়ী বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে । এই গ্রাম পালং ষ্রেসনের অন্তর্গত। 
বর্তমান মময়ে কেদার বাড়ীতে কতিপন ধনী সাহা সন্তান বাস করিয়া কেদার 
বাড়ীর নাম উজ্জ্বল করিরা রাখিয়াছে। 

রাজাবাড়ীর মঠ ।_-কীন্তিনাশ। নদীরতটে এতাদৃশ প্রাচীন কীত্তি আর 
এখন দেখ! যায় না। উত্তাল তরঙ্গমরী শ্রোতম্বতী খববেগে যেমন একদিকে 
চলিয়! যাইতেছে, তেমন আবার ক্রকুটা সঞ্চালন করিয়া! এক একবার এ উচ্চ 
মন্দিরের প্রতি বক্র দৃষ্টপাত করিতে ও কুষ্টিত হইতেছে না। পরবর্তী কত 
অত্যুচ্চ স্থদৃপ্ত হন্্ারাজী, ক ত্তুনাশার উদরস্থ হইয়! অদৃশ্ী হইয়া গিয়াছে, 
জানি না, কেদার রানের কি পুশাবাল এই মঠ অদ্যাপি বর্তমান থাকিয়া 
তাহার যশের একট শ্টাণ 5-1ডি লোকলোচনেব সম্মুধে ধরিয়া দিতেছে | 
এই মঠ নির্পাণ সগ্বক্কে ঘতদুর বিবরণ অবগত হওয়! যায়, উহ গ্রস্থাপ্তরে প্রকাশ 
করা যাইবে। 

চাদ ও কেদার নন্বন্ধী্ বিস্বৃচবিবরণ বারভৃঞর। প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হই- 

য়াছে, এস্থলে অতঃপর সঙ্ক্ষেপে মানসিংহের সহিত কেদার রায়ের যুদ্ধ বিবরণ 
প্রদ্ধান করা হইল। 

দেশীয় প্রবাদ মতে কেদার রায় গুপ্ত ঘাতকের হস্তে প্রাণত্যাগ করেন, 
কিন্ত আকবরনামা-প্রণেতা বলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে এই বীরবরের পতন হয়। আমর! 
এ অংশ উক্ত গ্রন্থ হইতে উদ্ধত করিস দিলাম। 

কেদার রায় ও ইশাখ। এক দলবদ্ধ হইয়া, মোগল বাদসাহের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণা করেন, এই সমরে ১৬০২ গ্রীষ্টান্সে বিপুলবাহিনী ও রণতরী সুসজ্জিত 
হইয়া ব্রক্ষপূত্র, মেঘন1 ও কালীগঙ্গার তটও সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। মোগল 
সেনাপতি বাজ বাহাছবর বিপুল আয়োজন করিয়া কেদার রায়কে দমন 
করিবার জন্য শ্রীপুর উপনীত হল । কিন্তু কেদার রায়ের বিক্রম সহ করিতে 
ন! পারিয়। মানসিংহের নিকট আরও দৈন্ত সাহাধ্য চাহিয়! পাঠান। রাজ! 


৫৮ ফরিদপুরের ইতিহাস। 


মান তৎক্ষণাৎ একদল সুশিক্ষিত সৈল্ত বাঞজবাহাছ্বরের সাহাষ্যর্থে প্রেরণ 
করিয়া শ্বয়ং পশ্চাৎ অনুসরণ করেন। মানসিংহ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইস্সা 
কেদার রায়কে পরান্ত করেন বটে, কিন্ত তাহার রাজা গ্রহণ করেন নাই ।* 
সম্ভবতঃ সেই যুদ্ধে পরীম্ত করিয়। কেদার রায়ের গৃহাধিষ্ঠাত্রী শীলাময়ীদে- 
বীকে মানসিংহ জ়্পুর লইন্ঈ! যান এবং স্বয়ং কেদার রায়ের একটা কন্ঠাকে 
গ্রহণ করেন। 1 

আকবর বাদসাহের রাজত্বের ৪৮ বংসরে ১৩০৩ খ্রীঃ পুনরায় কেদার রার 
মোগলের বশত অস্বীকার করেন, এই সময়ে তাহার সহিত ইশ খার বিবাদ 
হয়। ইশা মোগল পদে দস্তক,অবনত করিয়াছে, এক মাত্র মগরাজকে অবলম্বন 
করিয়া! কেদার বঙ্গমাতার স্বাধীনতা সংরক্ষণপ্রয়াসে বন্ধপরিকর । কেদার রাস 
পাঁচশত জাহাব সংগ্রহ করিয়া! মোগল সৈল্তাধ্যক্ষ কিলমককে অবরোধ করিয়। 
ফ্রেলিলেন, এবার ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল, মোগল সেন! পরাস্ত হইয়া পলায়ন 
করিতে অসমর্থ হইয়াছিল, কিন্ত মানসিংহ পুনবায় বভ সৈম্ত লহ যুদ্ধস্থলে উপ- 
নীত হইয়া শ্রীপুর অবরোধ করিলেন । আকবরনামাতে দেখা বার, কেদার রাস 
সবয়ানক যুদ্ধে আহত হইয়। ধৃত হন--কিন্ধ মানসিংহেব নিকউ আনাত হইবার 
অল্নকাল পরেই তিনি সেই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিস সুরলোকে প্রস্থান 
করেন। £ 

বারভূঞ্াগণের মধ্যে য্দি কাহাকেও সর্ব প্রথম আসন প্রদান কর। 
কর্তব্য হয়, আমার বিবেচনায়, তবে তাহা! বিক্রমপুরের কেদার রাস্বেরই 
শ্রীপ্য। ঈশ। খ'! মসনদ আলী সর্দ প্রধান ছিলেন বটে, কিন্ত পরিণামে তিনিও 
যোগল পত্াকামূলে মস্তক অবনত করিতে বাধা হইলেন। অধিকাংশই 
তৎপথ্াবলম্বন করেন, করিলেন না কেবল তিনটী মহাপ্রাণ, বিক্রষপুরের 
কেদার রায়, ভূষণার মুকুন্দরায় ও ষক্ঠোহরের প্রতাপাদিভা। আকবরনামাতে 
ফ্বেঙ্গায় রায় ও মুকুন্দরাম রায়ের নাম ম্পঞ্ট উল্লেখ আছে, জানিন। প্রভাপা- 
ফিত্যের নাষ উহাতে উল্লেখ নাই কেন। এমন কি, এখন দেখা যান, ষে 
শবীলামরী মানমিংহ বঙ্গদেশ হইতে জন্থপুর শ্বীত্য বাজধানীতে লইয়। যান, 





ক ইলিরট ১৯৬ পৃষ্ঠা বাদাম ৩। 
% বেবনাধ ছট্টাতার্ধয প্রেরিত প্রবন্ধ, সাহিত্যগরিঘৎ পিক? । জয়ফেবপুরের ইতিহাস দেখ । 
$ইলিয়ট ১১৯ পৃষ্ঠা আকবর দানা । এই যুদ্ধ যেস্থানে হয়, উহা ফতেজঙ্গপুর নামে পরিচিত । 


ফরিদপুরের ইতিহাস। ৫৯ 


তাহাও শ্রতাপাদিভোর গৃহদেবী নন, কেদার রায়ের গৃহাখিষঠাতী ছেবী 
বলিয়াই অবগত হওয়া যায়৭ (১) 
নয়পাড়ার চৌধুরী । 

বারভূঞার পতনের পর, তাহাদের শ্ু্দ ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি নানা 
বিভাগে বিভক্ত হইয়া আবার বহু জমিদারের অহ্যুদয় তয়। কেদার রায়ের 
জমিদারী নিজ্ঞ বিক্রমপুর নয়পাড়ার ভরছ্বা্ গোত্রজ বৈদ্ত চৌধুরীদের হস্ত" 
গত হয়। প্রথন জনিনার রথুনন্দন অর্তে সচ্চরিত্র এবং বীর পুরুষ ছিলেন। 
এজন্য নানসিংভ তাহার ভত্তেই এ জমিদারী স্স্ত করেন। রঘুনন্দন জমিদারী 
লাভ করিয়। স্বদোশের হাথে উন্নত সাধন করির। তুলেন । নানাস্থান হইতে 
নানা এপার, সন্বান্ত লোক আসিরা এই সময়ে তথায় বাস করিতে আরস্ত 
কারন । বিতেন পুলা সম্প্রলান্ধ মনো ভাহাব স্থান অতি নিমে ছিল, এজন 
বশে'হপাঞ্চল হহতুত বভ সম্থথ নৈন্ত আরা শ্বাধিকারে প্রতিষ্ঠা করেন। (২) 
ক্রম দুই তিন পুকষ পর বাইশ] এই বংশে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন, ক্তাহারা 
কিন্ত আর কাহারও সম্মানা বিগ গ্রাহ্থ করিতেন না। নানান্ধপ অত্যাচার 
অণ্বত'ন চলতি জা খল শ্না যায়, ইহা সাড়ে সাত শত খর লোককে 
ক্রীতদসের কাধো নিক করেন, ভদলোকের বানীর নিকট দিয়!, অশ্লীণ সারি 
গাহিয়' বাইীচেৰ নৌকা চাল'ইতেও ইতপ্ততঃ করিতেন না। 

অতাচরের মাত্র কম রদ্ধপাইয়। সকল শ্রেণীর উপরই চলিতে লাগিল, 
একদা তাহাদের পূব্বপুরুবেরা, বাহাদের পদধুলি বাড়ীতে পড়িলে, আপনা- 
দিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন, সেই সকল শ্বজাতীর়দিগের এখন আর তাহার! 
মনুষ্য বলিয়াই বিদবচনা করিতেন না। 

দিন কাহ'রও সমানে ফার না, এদিকে বৈদা বংশের মধ্যে বাহারা ইতি- 
পূর্ব্বে কেবল কৌলীন্ত ও ইউদধ স্ল করিক্া' এতকাল জীবনযাপন করিকে- 
ছিলেন, এখন আ'বাব ক্রাহাদের বংশধরের] অনেকেই সংস্কৃত প্লোকাবৃত্তি অরি- 
ত্যাগ করিব, পানুস্ত ভাষায় মনোনিবেশ করিলেন। অন্িরাৎ ফলও ফলিল, 


পপ পাপা পি পাশ 





সপ পপি পিপল 


(১) ইতিহাসিক চিত্র ১০১৪সন ১৬পুপ | কেদাররায় প্রতিষ্ঠিত ভুবনেশরী মূর্তি নদীয়া 
জেলার কাঁলীগঞ্জ খানার জত্রর্গত লাখরিল্র চৌধুর,দের বাটীতে অগ্যাপি প্রতগ্িত আছে। 
দশমহাবিদ্য] শক্তি-মধো উহা চতুর্থ স্থানীয় | 

৫২) এই রখুনন্দন চাদ কেদার রায়ের প্রধান অনাতা ও রঘুনন্দন চৌধুরী ইদিলপুরে কারস 
চৌধুরীগণের পূর্ধবপুরুধ সেনাপতি ছিলেন । অরবশতঃ ততযংশীয় কমল শরণকে সেনাপতি বলা 


হইয়াছিল। 


৬০ ফরিদপুরের ইতিহাস। 


তগ্ষধ্যে অনেকে উচ্চ রাজকার্ষ্যে নিযুক্ত হইতে লাগিলেন । এই সময় তীহা- 
দের নিকট'জমিদারের অন্তায় অত্যাচার বা! আদব«কায়দ! ভাল লাগিত না। 
বোধ হয় সকলেই অনুমান করিতে পারেন যে, মানব যতই উন্মতিলাভে 
অগ্রসর হয়, ততই তাহার দৃষ্টি তদপেক্ষা উন্নতবানের প্রতি পতিত হয়; আর 
বাহাতে তাহার! সেই পদ লাভ কবিতে পারে, তজ্জন্ত বদ্ধপরিকর হয়। 

আমর! যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে বিক্রমপুরস্থ ব্রাহ্মণ সম্প্রাদায় 
মধ্যে পাণ্ডিতোর প্রাধান্ত ব্যতীত বৈষয়িক বিষয়ে বড় কেহ লিপু ছিলেন না । 
স্বাবলম্বনে এই সময়ে বৈদ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে জপসাব রায়, সোনারঙ্গেরও 
সোমকাটের ভূঞা বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন । 

ক্রমে এই কয়েক ঘর একত্রিত হইয়। জমিদারের বিরুদ্ধে দাড়াইলেন । 
'জন্রিধারও মুতন অভখিশ প্রজাগণকে দমন জন্ত নিতা লুতন অত্যাচারের 
ছৃ্টি করিতে লাগিলেন, উভয় পক্ষের দাঙ্গা হাঙ্গামায় বিক্রমপুর উতসন্ন হইতে 

*বসিল। এই বথা ক্রমে ঢাকার স্থুবেদারের কর্ণগোচব হইল। এই সময়ে 

জ্বেদার সরফরাজ থার প্রতিনিধি ঘালেব আলি খা ঢাকার নায়েব এবং 
যশোবস্ত রায় তাহার দেওয়ান ছিলেন। 

প্রজার! জমিদারের বিরুদ্ধে নানারূপ অত্যাচারের, আবার জমিদাব পক্ষ 
হইতে ভাহাদের বোট ও বাইচের নৌক1 ভঙ্গের বাবদ অভিযোগ উপস্থিত 
হইল, প্রমাণে জমিদার পরাস্ত হইলেন। সমবেত প্রজ্জামগ্ডলীর কাতর ক্রন্দমে, 

 খালেব আলি খ। ও যশোবস্ত রায় ব্যধিত হইলেন, প্রজার। বলিল, যদি অতঃপর 

আর জমিদারের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করা হয়, তবে আর তাহাদের মান 
সম্রম রক্ষ। পাইবার উপায় নাই। ইহার পর রাজাজ্ঞও প্রচার হইল, অত:পর 
যেকোন প্রজা জমিদারের অধীন হইতে আপন বিষয় সম্পত্তি নবাব সর- 
কারের সেরেস্তায় নাম পত্তন করিবে, তাহাদের সহিত জমিদারের আর কোন 
সংশ্রব খাকিবে না। যেমন হুকুম প্রচার, অমনি সাত শত আবেদনকারী আসিয়া 
তব স্ব জমা জো সম্বন্ধে নবাব সেরেম্তায় নাম পত্তন করিয়া লইল। (১) 

সেই দিন হইতে নয়পাড়! রাজলক্্ী চির অস্তহিত হইলেন, এ দিকে বিক্রম- 
গুরের প্রজামগুলীর স্বাধীনত। লাভের সহিত দিন দিন উন্নতি বৃদ্ধি হইতে 








(১) এই সযর়ে এই জঙিষ্বার বংশে রখুর়াষ রায় চৌধুরী বর্তমান ছিলেন, কিন্ত অতি বৃদ্ধ যি- 
ঘন গুহখণই বত্তৃত্ব কছিতেন। ভাহাদের দোষে এই বংশের অধঃপতন হয়। বৌধ্যঘটফ' 
ফারিকার উদ্লেধখ আছে। “বিক্রমপুরে রঘুরাষ রার সফাজপন্ধি ।* 


ফরিদপুরের ইতিহাস। ৬১ 


লাগিল। আজ বিক্রমপুরের ষে এতট। উন্নতি দেখা যায়, তাহার প্রধান কারণ 
জমিদারের হস্ত হইতে নিষ্কৃষ্ভি লাত । দেওয়ান যশোবস্ত রায়ের রাম রাজের 
ফল বিক্রমপুরবাসিগণ অগ্যাপি সম্ভোগ করিয়া সেই মহাত্মাব আত্মা চির কল্যাণ 
কামনায় বীর্ডনাশীর উদ্ভয় তীর হইতে সমভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থন। 
করিতেছে । আর যে বীরগণেব শ্বার্থত্যাগ ও উদ্যোগে এই দাসত্বের মোচন, 
তাহারাও সমুদয় বিক্রমপুরবাসিগণের নিকট অগ্যাপি দেববৎ প্রতীকম্মন 
হইডেছেন। 

বিক্রমপুর এইরূপে জমিদাঁবগণের হস্ত ভ্রষ্ট হইয়! ছুই ভাগে বিভক্ত হয়। 
তন্মধ্যে যে অ*শ হুহুবি সেবেন্তার অন্তর্গত থাকে, তাহার রাজকর আদায় হইত 
১৭২৮ শ্রী: অকের বন্দোবস্তে ১৪২৬১ টাঁকা ও ১৭৬০ খ্রাঃ অবের বন্দোবস্তে 
বৃদ্ধ পাইয়া! ২৪৫৮৫ টাক11 উহার তহশীলদার ছিলেন রাঁজারাম, (১) জপসীর 
কুষ্ণবাম দেওয়ানেব ভ্রাতা । অপর অংশের নাম বিক্রমপুর সাহাবন্দর; বিক্রমপুর 
পরগণা ও তদস্তর্গত সাহাবন্দর নাঁমে একটী সাগর মহাল হইতে উহার বাজসন্ব 
আদায় হইত ১২৫০০ হাজার টাকা।,সাহাবন্দর দক্ষিণ বিক্রমপুরান্তর্গত নরিকুল 
গ্রামের পশ্চিম দক্ষিপ , দেভোগ গ্রামের দক্ষিণ ও জপস! গ্রামের উত্তর কালী- 
গঙ্গাতটে বড় জাকাল বন্দর ছিল। দেশী বড় বড় মহাজন ও পার্ট,গীশ; 
ইংরেজদের কুঠী পর্যন্ত এই স্থানে বাণিজ্যব্যপদেশে নির্মিত হইয়াছিল। কালী- 
গঙ্গ! মজিয়া গেলে এই বন্দরেরও পতন হয়। এইস্থলে ফৌজদার অবস্থান 
করিতেন। মসজিদ ততসংস্যই্ পারন্তভাষ। শিক্ষা জন্ত একটা মখতব ছিল। 
এই মখতব বিক্রমপুরের বহু গ্রামের জনগণ পারগ্ভাষ! অধ্যয়ন করিতেন। নদী 
কর্তৃক দেভোগ ও নব্রিকুল ভগ্ন হইবার পূর্বপর্ধ্ন্ত এই মসজিদ ও একটা 
ইষ্টকনির্িত সেতুর ভগ্নাবশেষ এই স্থানে দৃপ্ট হইত। ব্ছ ব্যবসায়ী ম্বর্ণবণিক 
কর্মকার সাহা, ও জোলা (মোসলমান বস্ত্রবয়নকারী) মুসলমান জাতীয় কাগজ 
প্রস্তুতকারী ( কাগজী ) বন্দর থাক] সময়াবধি গ্রামধবংসের শেষ পর্যন্ত এই- 
স্থানে বাস করিয়াছে । পরে বহু ব্রাহ্মণ কারস্থও এই গ্রানে বসতিবাটা নিশ্াণ 
করিয়াছিলেন। তম্মধ্যে কার়স্থ জাতীর সরকার উপাধিধারী ব্যক্িগণের নাম 
উল্লেখযোগ্য । তাহার নবাব সরকারে কার্য করিয়! বদ অর্থন*গ্রহ করেন 
ও তদ্বারা কতিপয় ইঞ্টকালয় ও মঠ নিশ্্বাণ করিয়া কিঞিং কীণ্তির সাক্ষী 
রাখিয়াছিলেন। আক্িও ভূম্যধিকারিগণের বহু কাগজ পঞ্রে পাহাবন্দরের নান 

(১) ইউইঙিয়! কোম্পানীর পঞ্চম রিপোর্ট ঢাকা নেয়াবহী দেখ। 


৬২ ফরিদপুরের ইতিহাস । 


উল্লেখ ট্দথা যার । যথা সরকার সোপার গ1 চাকলেজাহাঙ্গীর নগর পরগণে 
বিক্রমপুর সাহাবন্দর। এতণ্রিন্ন গ্রদবন্দব নামে $ইক্ূপ একটা বন্দর বিক্রম- 
পুবের অন্তর্গত ছিল, গ্রদবন্দরের নানও বহু প্রাচীন ক'গজ্জ পত্রে দুই হয়। 
বিক্রমপুর খাপ হইলে নোদলমান বাজসরকারে আয় দাড়ায় মোট 
১৪৯৫৮৬ টাকা। এতগ্ঘি্ জমিদারী বলিব বাহ! অবশিষ্ট থাকে, তাহাএ সদর 
রাজস্ব অতি 'মল্লই ছিল। যাহ!র আর বর্তবান দমনে ৩ পাউও বা ৪৫২ টাক1। 
এতছ্িন্ন মার সমুদয়ই ঠালুকদারাতে বিভক্ত হইয়া গিরাছে। 


ফতেয়াবাদ। 


যে ফতে আনীব নানাগুসারে ফতেয়াখাদের নানকবণ হয়, ইল়ার্ট তাহাকে 
ম্গলপক্ষের শ্ুন্দীপের শাসনকর্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জনগ্িভেন্স 
কর্তৃক ১৬৯৫ গ্রীষ্টা্ধে যে পুস্তক ভাষান্তরেত হইয়! মুদ্রিত হয়, তাহাতে স্প& 
উল্লেখ আছে,ফ:৩থ পটু গীম্‌ মাটুন কতক নিনুক্ত ও সুন্দীপেব শাসনভারপ্রাপ্ত 
হল। পরে বিশ্বাসঘাতক ফতেখা মোগলের পক্ষাবলম্থন করিয়া খ্রীত্ীয়ান- 
দিগের নিধন সাধন করে। ফ:হখার*পতাক। মধ্যে লিবিতছিল “ঈশ্বরের 
অনুগ্রহে ফতেখ। সুন্দীপের অধাশ্বর, খ্রীস্টীক্ানেব রক্ষপাতকারী ও পটুগীস্‌ 
জাতির বিনাশকর্ত। ।” পরে কিন্ত পটু'গাসদের হস্তেই সাহার নিধন সাধন 
হ্‌য়। 

সরকাব ফতেয়াবাদের অন্তর্গত সন্দীপ ও সাহাবাজপুর, পরগণাঘয় যেমন 
মধাবস্তীণ সরকার বাকল! অতিক্রম করিয়! মেঘনা নদ মধ্যে কিস্তঘান ছিল, ঠিক 
তজ্ঞপ পরগণে বোজের গোউমেদ পুর পবগণা সরকার কাকলার নিকটবর্তী 
হইলেও উহ! দরকার সোনারগী। মধ্যে স্লাখিয়! তছ্ৰ্তকুবস্তী সরকার বাঙ্জু- 
হায়ের অধীন ছিল। বাদধসাহী আমলে সমর রাজন্ব আাঙগায়ের একট। নির্দিষ্ট 
সীম! ছিল না। যে পরগণ। যে সরকারের অধীন নির্দি হইয়াছে, তত্রতা 
পর্গণায় নিধুক্তিয় কান্থনগোও ক্রোড়ীগণ উহার রাজন্য আদায় কিস, 
সক্পকারের প্রধান কার্ধাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিতেন । 

সন্ধকার ফডেবাদের অন্তর্গত নিষ্মলিখিক যহালগুলি ছিল। জর়িয়াচার্জ, 
ফুলচৌল, চেলন, ভাগলপুর, বাধাদিত্বা, ভেলিহাটী, চরণবন্মী, চরছাঁটী, 
হাবেলীফতেন্বাবাঙগ, লবনের শুক, হজরতপুর, হাটের খাজনা, রনুলপু, সন্ধীপ 
নিসহয়গরল, সিবিমালী, সিস্বোহী, হুদ বেওয়া, সৌফ্ামীল (জালালপুর ) 
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লাহাবাজপুর, খড়গহর, কুশদিয়া, কওসা, মাকরগগঞ্জ, মস লদাড়, দ্বিরণপুর, 
ক্ষুদ্র তালুকদার, নাকতুল্যামির, হাজাবহাটী, ইউসফপুব) এই ৩১্মহালের ও 
পরগণাপ মোট ন্বাজম্ব ৭৯৬৯৫৫৭ দাম «৪ ৯০ অন্বারোহী ও ৫*৭** পদাতিক 
সরবরাহ হইত । 
ফতেয়াবাদ ও মুকুন্দরায়। 
মুকুন্দরায়ের পূর্বপুরুষের! কিূপে এই ফতেয়াবাদ প্রদেশে প্রথম আগমন 
করেন, তাহার কোন বিবরণ প্রাপ্থ হওষা যায় না। আমাদের অনুমান হয়, থে 
সময়ে চান্রায় ও কেদাব ব্রায়ের পৃর্দপুকষেবা বিক্রমপুর আগমন করেন, 
মুকুন্দ রায়ের পূর্বব্রীগণও সেই সময় পূর্ববঙ্গ আগমন কবিয়াছিলেন । বিক্রম- 
পুরের রায় রাজগণ চন্দ্রন্বীপের রায় বাজগণ ও ফাতেয়াবাদের রায় রাজগণ 
সকলেই “দে” উপাধিধারী কান্ত ছিলেন । মামাদের বিবেচনায় এই ভিন 
রাজবংশের মূল পুরুষ একই ব্যক্তি হইবেন, কেবল 'অ'মাদের যে এই মত, 
এমন নয্ব, এতত সম্বন্ধে ভারতী ও বালক পাত্রক্কায়1বাহা লিখিত হইয়াছিল, 
তাহা পাঠ করিলেই বুঝা যাস বে, অন্যন্য লেখকের মনেও এইরূপ অনুমান 
সপ্রমাণিত হইয়াছে । আমবা নিয়ে এ অংশটুকু উদ্ধত কনিয়! দিলাম। 
প্বকিয়ার খিলিজী যখন বাঙ্গালা দেশ আ'রুমণ করিয়া প্রবল বাতারূপে 
পূর্ববঙ্গের দিকে আপতিত হইসতছিল, অননান হয়, দেই সময় বাকলা 
চন্দস্বীপের দঙগঞ্জ মদ্দিণ বায়েব বংশীবলী অথবা নিকট সম্পকীঁয় জাতি কি 
কুটস্থগণ ছড়াইস্সা! পড়িয়! পৃর্ববঙ্ষের স্তনে স্বানে কমপটী ভগীদারী ষ্টি করেন। 
কালে সেই জমিদারীর স্থ্-কর্কাগণ অ'পন মাপন গুহবিচ্ছেন, সমাজ বিরোধ 
প্রভৃতি কারণে নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়! পড়েন দন্রজ মর্দন রার বঙগজ 
কারস্থ, এই সমস্ত ক্ষুদ্র জ্মদারীর প্রবর্ধঘ্বতাগণও বঙ্গজ কারস্থ নী ক।” 
যদিও বকিয়ার খিলিভী পূর্ববঙ্গের মীন'তে 9 পদার্পণ করেন নাই, তথাপি 
দে বংশীয় রাজগণ যে, একই বংশোদুব চিছুলন, তাহা আনমবাও স্বীকার করি। 
এই সময়ে ভূষপাপত্ী বলদ্বাই একটা স'ধারণ সমাতগর কটি হর। বারেনছর 
বাহ্ষণগণ মধ্যে ভূষণাপটা বলয়! এক সম্প্রদায় বর্তমান দেখা যায়। এতন্চিনন 
তিলি, বণিক, কর্মকার শ্রেণীর মধোও ভূষপাই পট বলম্না একটা সমাজ আছে। 
এই রাজবংশের উৎসাহে ভূষণাতে বিবিধ প্রকার শিল্প কার্যে উৎকর্ষ 
ক ৪৯ ঘাষে একটাক1। 5 
1 ১২৯৯ সালের ফান্তন মাসের ভারতী দেখ । 
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সংসাধি্ হয়। তৃষণাঁর অন্তর্গত সাতৈরের শীতলপাটী সর্বজ্র প্রসিদ্ধ । 
এতস্িগ্ন বহদিন পর্যন্ত ত্র বিভাগের বোর়ালমরির কার্পাস ইষ্ট ইতিয়া 
কোম্পানীর প্রসাদাৎ ইয়োরোপে আমদানী হইত । ফতেয়াবাদের স্থপতিরা 
এক সময়ে পূর্ববঙ্গের'যাবতীয় হর্শ্যমালা ও মঠাদি নির্বাণ কার্যে নিযুক্ত 
থাকিয়। স্ব স্ব গুণপনার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়। গিয়াছে। স্বাধীন 
প্রদেশে ব্যবসায়ের ও শিল্প কার্যের যে কত উন্নতি হইতে পারে, তৎকাপীন 
ভূষণ!, ফণ্েয়াবাদের প্রতি দৃষ্টি করিলেই তাহার সম্যক পরি5য় প্রাপ্ত 
হওয়া! াযর়। 

হিজরী ৯৮৮ সনে (৯৫৭৯ খ্রাঃ অব্য) সম্রাট আকবর সাহেব বঙ্গাধি- 


কারের সমকাল মোরদ খ। পাঠান স্থবেদাব দাউদের অধীনে থাকিয়া ফতেক়া- 
বাদ শাসন করিতেন। পরে মেদিনীপুর ও জলেশ্বরের মধ্যবন্ত। মোগলমারি 


(তুকারে) নামক স্থানে মোগল পাঁঠানে যে যুদ্ধ হয় (১৫৭৫), তাহাতে 
 পাঠানের। পরাস্ত হইয়। কটকে প্রস্থান করিলে পর হিজ্ঞলীর ( উড়িষ্যার ) 
খামার থা, ফতেয়াবাদের মোরাদ থ। এবং সাতগার মীরজানলারদ খ! সহজেই 
মোগল রাজের বশত স্বীকার করে । মোগল সেনাপতি হোসেন কুলি- 
ঘার মৃত্যু হইলে পর, পাঠান কৌতোল খ এই মবসরে পুনরায় বাঙ্গলা 
আক্রমণ করিল, বিশেষতঃ যে সকল প্রাদেশিক শাপনকর্তীর। তাহার অবাধ্য 
হইয়। মোগল রাজের শরণাপন্ন হইয়াছিল, তাহার্দেগকে শিক্ষা দেওয়াই 
ভাহার প্রধান উদ্দে ছিল ।* 

কোতল খ। প্রথমতঃ সাতগার শালনকর্ত| মীরজানজাদ থাকে আক্রমণ 
করিলেন, মীর সাহেব বত্মরক্ষার্থ পলাইক্া ছলিমাবাদ ( সেলিমাবাদে ) 
প্রস্থান করিলেন, তথারও আপনাকে নিরাপদ জ্ঞান না করিয়া দর্প- 
নারায়ণ ( কন্দ্পনারায়ণ ) প্রতাপ বার ফিরিঙ্গির আশ্রয় গ্রহণ করি- 
লেন। এপ্দিকে কোতল খর আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ষেই ফতেয়াবাছের 
শীসনবর্ত। মোরাদ খার মৃতু হইল। এই সময় যুকুন্দরায় তণাকার এক 
সামান্ত জমিধার বলিয়া! পরিচিত। মোরাদের সহিত তাহার বিশেষকপ সধ্য ভাব 
থাকার যুকুদ তাহার পুত্রগণের বথোচিত সহান্বত। করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। 
-কোতল খ। কতেয়াবাদ আক্রবণ করিল, মুকুন্বরা মোরাদের নৈল্তগণের 
সহিত নিজ দলবল যিলাইয়া কোতল খার বিরুদ্ধে দণ্ডারষান হইলেন। এ 
+ আকবর মাধা দুকন্ার জমা দেখ 





ফরিদপুরের ইতিহাস । ৬ 


দিকে মোগলসেনাপতি রাজা মানসিংহও ঠিক এই সময়ে বনুসংব্যক সৈস্ত ধীহিত 
বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়া কোতল খার প্রতিকূলে উপস্থিত হইলেন। অনন্তো- 
পায় হইয়া পাঠানের। বঙ্গদেশ পরিতাযাগ করিনা পুনন্বাব উড়িষ্যার পলাম্বন 
করিল ।” 1 
নপিংহ জানিতে পারিলেন, মুকুন্দ মোগল পক্ষাবলখী হইয়া পাঠানদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রস্বত হইরাছিলেন, এজন্ত নিতাস্ত পরিতুষ্ট হইরা ফতেয়া- 
বাদের অন্ত কোন মুদ্লনান শাসনকর্তা শিক্ষোাগ না কাররা, মুকুন্দরায়কে 
রাজোপধি প্রান কর্বিয়া ত্র স্থানে সম্পৃণ ভারার্পণ করণিলেন | বাজ। মুকুন্দ 
অকৃতচ্ঞ ছিলেন না, তিন পুন্নদ শালনকন্তী মোর খাব পবিবারধর্গকে 
যথেণত ভৃবৃ€ও প্রপান কারা যাহাতে ভাহাহা সুদন্বম্থতদ জাবন্যাজা 
ং প্রিয়া লিন এইবাপে নান্ে 
নাত্র মোগপাবানে থাকি ধন মুঝুন্দ বর ভঘণার কহ কৰিতেছিলেন, 
 তংকালে উহার বেহপ উন্নতি সাধিত হঠছিশ, ভাভা পুত্ধই বর্ণনা করা 
গিয়াছে । অতংপব কিছ্ছ তিনি বিদ্বেভী দলে যোগদান করেন । 


কু এ পা প্রন আজো পা ৮ তি ৮ 
নির্বাহ করিনা পর্থকিতে পরে, তাভাল উপান্ত 


নি 


স্ 


মানসিহ বান ।লায় জাতি অন্পভারে বিতোহঠী জনদাবদিগতক দমন 
করিরাছিলেন, তভিব বে বার উদেধ নিশপন্কোজন। ভুরনাগ মোগল 
সেনাপতির হস্তগত হইল কিন পর কমের সহিহ পগ্ধ কবিয়াও 
সুকুন্দ বায় আম্বরক্ষা করুতত পারিলেন না) মির মোগল- 
বাহিনীর সহত মুদ্রমেয বোক্ধা। লনা যতক্ষণ পার্বলেন, আপন কুজবলের 
পরিচয় দিতে ক্ষান্ত হইলেন না, পরিণনে সুখ সমারে আজাব রা খন কিয় 
ভবিষ্যবংশীয়গণও এইবুপে শ্বদেশেব উদ্ধার কান জাবন ভাগে করিতে কুি 
হযু,৩ই উপদেশ প্রব্নক্ছালে বেন সেই শহা জাগা প্রববধামে গবন করিলেন 1» 
প্রবাদ এই সময়ে এক নোগলহদনাপ্। ত মুকুন্দদাদের কন্ঠাব সশাত্বনাশের 


ক 


উদ্ভোগ করিলে, রাছ্ছন'ন্দনী হস্তগ্িত অলদ্ধলা সেই আগিতাযীৰ বক্ষ বিদ্ধ 


আপস সপ এ ওত পপ ৯৮৩ পপ মি স্পশ তা পাপ রা 


? ডাক্তার গুয়াউজ অথবা অন্য কোন ইত্িহাদাকেপকা সুদুন্দ হয সন্বঙ্জে কেন বিবরণ লিপি- 
বন্ধ করেন নাই । আসা পারস্ত তাধার লিখিত দুল “আকস্র নাঁদা” অনুবাদ করউয়া এসন্বক্ষে 
বতদুর জানিতে পারিয়াছি,তাহাই এপ্সাদে উত্লেপ করিলাম 

* এই বুদ্ধজঙ্গ জিতিচা ফতে করিয়া রপন্থানের নাম মানসিতহ ফতেপুর বা কতেজজপুর 
_ স্বাখিয়াছিজেন । অধূন1 উহা! মাধারিপুর সবভিতিসনের স্বর্গ ত একটা পরগণ1। 
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করিয়া দেন ) পরে স্বীয় বক্ষে ন্ত্াধাত করিয়া ইহলোক হইতে শুরলোকে 
প্রস্থান করেন। পামর সেনাপতিও আর জীবিত থাকিল না; অনস্ত নরকে 
তাহার স্থান নির্দেশ হইল । মুকুনের ছয় পুত্র, তন্মধো শত্রজিৎ ও শিবরামের 
নাম অবগত হওয়া! যায় । শত্রজিৎ পুনরার স্বাধীন হইবার উদ্তোগী হওয়ায়, 
বাদশাহের সৈন্তকর্তৃক ধৃত হইয়া দিল্লীতে প্রেরিত ও তথায় হত হন। 
তাহার বংশধরগণ অগ্ঠাপি যশোহর শত্রজিৎপুরে বাদ করিতেছেন । তৎপর 
সমগ্র ফতেয়াবাদের অন্তর্গত চাকলে ভূষণ! সংগ্রামসাহের করায় হয়। 

দীধলবালা গ্রামে প্রাণনাণ ভট্টাচার্যের গৃহের ১৬০৮ নং তায়দাদও গঙ্গা- 
মামপুরের পরেশনাথ স্বৃতিতীর্ধের গৃহে ১৯৩৩ নং তায়দাদ ১৫৮৩ ্বীষ্ঠাবের ) 
যাহ! মূকুনারাম বঙ্গত্র গ্রদান করেন, তাহাও তৎপুত্ত শত্র জিতের নিষ্ষর দান- 
পঞ্ত ধাহা সম্পাদিত হয়, উহা! যশোহরের কালেক্টর্ীর ১২০৯ সনের তায়দাদ 
কাগজপতজ দৃষ্টে জানা যায়। | 

রকমানের আইনই আকবরী পাঠে অবগত হওয়া! যায়, ১৫৭৪ ত্রীষ্টাঝে 
মোরাদ খা মুনিম খার আদেশে ফতেয়াবাদ চাকলা৷ অধিকার করে। আমা- 
পের বিবেচনার তৎপময়ে ফতেয়াবাদ মোগলেব নাম মাত্র অধিকারে আইসে, 
বাস্তবিক তৎসময়েও পাঠানদের হন্ত হইতে ফতেয়াবাদ বিচ্যুত হয 
মাই। 

কালাপাহছাড়। 

আকবর বাদসাহের শাসনের ২৮ বৎসরে ( ১৫৮৩ ত্রীষ্টাকে) খানি আজাম 
হাঙ্গ সাহের পক্ষ হইতে বিদ্রোহ দমনে নিধুক্ত ছিলেন। মাশুম কাবুলীও 
কতুলু লোহানী (কুতুল খাঁ) বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন। কালীগঞ্গার নিকট উভয় 
পক্ষের যুদ্ধ আরস্ত হয়। 

রাজকীয় সৈল্ত শক্রসৈণ্ডের সন্ুখীন হইয়া একমাস পর্যন্ত যুদ্ধ করেন। 
প্রতাহই উভয় পক্ষের যুদ্ধ ঘটিত। উভয়পক্ষই লমভাবে সাহস প্রদর্শন করেন, 
বিশ্ব পরিশেষে বিদ্রোহীদলের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হওয়ায় মোগলপক্ষ জরলাভ 
করে। এই সবয়ে বিজ্রোহীদলের অন্ততর নেতা কানীজাদ। ফতেয়াবাদ হইতে 
অনেকগুলি যুদ্ধজাহাজ ও কামানবশ্থুক লইর়। শ্বপক্ষের সাহাব্যার্থে উপস্থিত 
হন? কিন্ত বাছসাহী সেনীর গোলাধাতে প্রাপভ্যা্র করেন। মাসুদ খার 
ভাদেশে কালাপাহাড় কাজীজাদার অধীনস্থ সৈতেহ নায়ক পদে বরিত হন । 
(ইরিরট কৃত আকহরনাম! ৬৭ পৃষ্ঠা ।) 
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চে 


পূর্ববঙ্গে বহু প্রস্তর-নির্শিত দেবমূত্তি ভগ্রাবস্থার দৃ্ট হয়। উহছাদেখ মধ্যে 
কাহারও নালিকা, কাহার৪ বা কর্ণ, মুড ইত্যাদি ভগ্ন দেখা ধীয়, তাহ! 
কালাপাহাড়ের কুকীত্তি বলিয়াই অবগত হওয়া যায়। ম্বম্তবতঃ এই সময়েতেই 
ফতেয়াবাদের আধিপত্য লাভ করিয়া কালাপাহান এই কুকম্মের অবভারণ। 
করে। উড়িষ্যার শ্বাধানতা ইহার হস্তে নষ্ট হয়। 

কালাপাহাড় ব্রাঙ্গণনন্দন ; পূর্বনাম রাজু; পরে কোন মোসলমান আমিরের 
কন্তার প লাবণো মুগ্ধ হইয়া! মোসলমান ধর্ম পারগ্রহ করে। কেহ কেহ 
বলেন যে, “জার কহন্ তাহার সহত মোনলনান কন্ত। বিবাহ দেওয়! 
হয়। 

ইলিকটক্কত আইন আকবর মগ্ুবান পাঠে অবগণ হওয| যার, মাস্থম 
কাবুল”, বাদসাহের নিত যখন প্ৰস্ত হহয়াছেন, তখনই ফহেয়াবাদে আশ্রয় 
পাইয়াতছন | এই হিসাংব ফতঠগাবান বাদলাহের বিপক্ষদলের এক প্রধান 
আড্ড, ছেল বলিনম্বা অন্ুঃনত হয়। 

সংগ্রামলাহ। 

প্রায় সাদ দ্বিশত বংসর অত হইলে, বঙ্গদেশে সংগ্রাম লাহ নামে এক 
ব্ক্তি প্রাছহৃত হইরা ভুলে । পূর্ববঙ্গের নানাস্থনে আদিও তাহার পরি- 
চয়ের কঠপন়্ চিহব বন্তনান থা:কয়া, ঠাহাকে ম্মরশীর কারয়। রাখিয়াছে। 
যোহর, ফরিদপুর) বাধরগঞণ্জ ও লোয়াখাল প্রভৃতি জেলা, সংগ্র“মের, প্রধানতঃ 
লীলাক্ষেত্র ছিল বলির বোধ হয়। এওপ্চেন্স সুদূর মারবাড় বা ধোধপুরের 
ইতিবৃত্ত পাঠ করিলেও নংগ্রানের গুণগ্রামের ও শৌধধাখীর্ের পর্িচর পাহ্স্থ! 
্বতই ঠাহাবু ধন্তবন কারতে ইচ্ছ: হন্ব। কেহ ধেন মনে না করেন যে, 
আমরা একটা প্রবাদদৃপক বাক্যকে কতকগুলি নার উপকরণে সঞ্জিত করিয়া 
পাঠকগণের ণিক মনন্ত্রী বিধানে প্রস্থান পাইততেহি। বাস্তবিক প্রকৃত বিষয়ে 
সত্য ঘটন! পরম্পরার উপর নিব করয়াই আমর! এই প্রস্তাবের ভিত্তিসংস্থা- 
পন করিতে প্রবুনত হইয়্াছি। তবে তাহাতে কতদূর কৃতকার্য হইব, তাহ! 
ভবিষাতের গর্ভে নিহিত রুহিরাছে । আত কেবল মহাত্ব। সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত 
ইতিহাস পাঠকগণের অবগতির জন্ত এই স্থলে উল্লেখ করিতে প্রবৃহ হইলাম। 

কবিকহাররুত সন্বৈপ্তকুলপর্িকা, মহামহোপাধ্যায় ভরত মলিককৃত চঙ্থ- 
প্রভা, আলমগীর-নামার আংশিক জনুবাদ হইতে উদ্ধত “কলিকাত। রিতিউ'র 
কতিপর প্রবন্ধ, মিঃ বিভারেজ কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাস এবং মহাত্মা কর্ণেল 
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টড়কত রাছস্থানের ইতিহাস এবং অন্তান্ঠ কতিপর প্রবন্ধাবিলহ্থনে এই প্রস্তাব 
সংক্রান্ত উপকরণ খুলি সংগত ভইয়াছে । একে যথাক্রমে এতদ্বিবরণ লিপি- 
বন্ধ করিতে প্রর়াপ পাইভেছি। 

যে সময়ে দিল্লীর মোগল বাদশাহগণ, ভারতে রাজাবিস্তাব কনিক্।। একা 
ধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, তত্সনয়ে বঙ্গদেপের মবন্থা কিন্ধপ ছিল, তাহার 
একটুকু নধুনা প্রদান না করিলে, আমাদের বর্ধমান প্রস্তাবের একাংশ অদম্পূর্ণ 
থাকিয়া যায়। এই প্রন্ঠ তংসনসানগ্বিক কিছু বিবরণ এস্বতল উল্লেখ করা 
গেপ। 

মোগল বাজহের প্রাব% প্যাপ্ধ বান পুঙনাধ স্বন্ধপ মুসলমীন 
নবাবগণের হবার! বঙ্গাদশ শাসিত ১১5 বাট, কিন তহকাতশ সাহারণ প্রজা ও 
দেশরক্ষণাবেক্ষণের ভার দেশার জমিদাপগণেব উপরই অ্ধক পরিমাণে নির্ভর 
করিত। 

এই সমস্ে বঙ্গের মন্যাস্ঠ প্রদেশের অবস্থা একরূপ নিরাপদ হইলেও পূর্ণব- 
দক্ষিণ বগ দুইটি বিদেশায় জাতি দ্বারা বুডই বিপধাস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। 
উহার একদল আরাকানবাপী মগ ও অপর দন ইউবোপের নরপিশাচ পর্ট গীজ 
ঘন্থা। এতছুতয় দল কখনও একত্রভাবে কখনও বা বিভিন্নভাবে বিভক্ত 
হুইয়।, পুর্বদাক্ষণ বঙ্গকে একবপ জনহান কবিয়া তুলিয়াছিল। মুপলমান 
বাদসাহকুপতিলফ আকবর বাদসাহের সময়ে এই উপদ্রবের প্রথম স্ত্রপাত হয়) 
এই জন্ত বাদনাহ, সাহাবাঞ্র নামক একজন সুদক্ষ সেনাপতিকে এই দন্াদলন- 
বাপদেশে পূর্ববঙ্গে প্রেরণ করেন । সাহাবাজ খ মেঘন। নদীর মোহানায় সেনা- 
নিবেশ করিয়া স্বীয় নামানুলাবে এই স্থানকে সাহাবাজপুর আঘথা। প্রদান 
ফরেন। সাহাবাজ---১৫৮২ হ্রীঃ অন্ধ হইতে ১৫৮৬ খ্রীঃ অব পর্যান্ত এই 
ক্ষাধ্যে ব্রতী থাকিয়া! মগ ও পর্ত,গীজদিগেও প্রক্াৰ অনেক পাররমাণে তিরো- 
হিত্ত করিস্কাছিলেন। তৎপর আর এই জগ্ত তথায় কোনরূপ সৈম্ধ রাখা 
আনাবন্তফ বিবেচনা করিয়া! বাদসাহ তংপ্রদেশীয ভূদ্যধিকারিগণের উপর 
কক্যঘমনের গার দিয়া একরুপ নিশ্চিন্ত থাকেন। 

আমরা বে সময়ের কা বলিতেছি, তখন সমুদ্রতীরস্থ অধিকাংশ অধি- 








সম 


ক বিজ্ঞানে কুত বাখরগর্রের ইতিহাসের ১৩3 পৃষ্ঠা দেখ । জ্ধুব1 সাহাবাজপুর উত্ত্ 
রঃ হক্সিগ এই ভুই ভাগে বিশুক্ হইর] ছুইসী পরসণায় পরিণত হইযাছে। বাখরগঞ্জ জেলার 
সন্ত ফোন! সব্ঠিভিনন্‌ এই পরগণার সধ্য স্থাপিত । 


ফঠ্দিপুরের ইতিহাস। ৬৯ 


বাসীরা হিন্দু ছিল এবং নুন্দসবন অঞ্চল বহুজনাক্বীর্ণ জনপদ সকল খ্র্তমান 
ছিল। সম্ভবত কেনকপ $স প্রামক-দে গেব প্রকোপ অথবা অন্ত কোন 
দৈব দুর্ঘটনার আনন হইয়া তাহা ই সকল স্থান পবিভাগ করিতে বাধ্য 
হঠয়াছিল। আহনঈ'অ'কববী পাঠ জানা যায়, ১৫৮৪ হী অবে একটি প্রবল 
বন্যার উতপনন্ত হইবা প্রত হই লক্ষ লোক কআ্াতোবেগে ভাসাইযা লইয়া যায় । 
উক্ত গ্রন্থে এই ঝড় বৃষ্টন সম্বন্ধে যাহা বিত আছে, ভাহার অনুবাদ নিক়ে 
পর্দান করা গেল। 1 তহপতব দুভাশার লহ মহামাঝাডেও বতসোক কাল- 
কবছিত হওরুয জনহন তর মাত্র বন্ধত হয়। মিঃ গ্রণ্ট উল্লিখিত বিষয়গুলি 


চে 


পর্যালে না করিয়া বল্বাছেন, এই মকণ কাবণে, বিশেষত: পরিশেষে মগ 
গু পদ্,গীঁজদিএপ্র উতপ ততই সমু হাব জনশুগ্ত ভহগা পড়িয়াছিল। সম্ভবতঃ 
প্ষোক্ু কারণটি পথনটর অপেক্গা ও ভুমঙ্গর ছেল। 

তৎ সময মগর্দগকে এন্ধপ নবপিশ বলিয়া সাধারণের মনে ধারণ হইয়া 
ছিল বে, ভাঙার কোন পরাতে প্রবেশ করিলেই, ভঞ্জতায অধিবাসীরা অন্ত- 
স্থ'নীর লোকদিগের চক্ষে জারতভ্রই বালা বিবেচিত হইত। এই কারণে, 
সন্দাপ ও দক্ষিণ সাহাবশ্জপুরবাপ হও নরমুন্দবের।, ভিন দেশের হিন্দুর 
জলম্পর্শ করিহত পারে না। 'হর্মবন্গে এইক্সপ মঘে-তিলি মঘে-কামার মধে 
কুমার প্রতি বর্তমান মাছে, যাহারা অন্ত সম্প্রনায়ের সহিত কোনরূপেও 


মিশিতে পারে না। 
মিঃ বিভারেজ বাখরুগগজর ইতিহণসে এবিদয়ের একটি সুন্দর উদ্গাছরণ 


দিয়াছেন । তাহ! পাঠে অনুমিত হর বে, মঘের। ঘি কখনও সদিচ্ছা প্রণোদিত 
হইয়াও কোন কার্ধ্য করিতে অগ্রসর হইত, তথাপি তাহার ফল লোকে কু 


স্পিন পিপিপি পি সপ 


1 স্বাকল! সরকার সমুদ্রতীরে অবস্থিত । বন্তন'ন পাহলাহের (আাকবরের ) রাজতের 
উনবিংশ বৎসরে একদিন অপরহু তিনটার সময়ে সমুঙ্গজল বাড়িতে আ রস হয়। অক্ষণের 
সধোই এমন জলল্লাধন হয় যে,সমস্ত বাকল সরকার জলমগ্র হইয়! যায় । বাকলার রাজ। সেঙ্গিন 
একস্থানে নিমন্থণে শিয়াছিলেন, সমুদ্রের জল ক্রদাগত বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া, ভিনি একখানি 
নোকায় জারোহণ করেন. কিন্ত পরে জলদগ্র হন । রাভপুত্র কতকগুলি অনুচরসহ একটি উচ্চ 
মন্দিড়ের চূড়ায় আরে হণ করেন । সছাগরণণ ছেখানে একটু উচ্চস্তান পাইল,সেই স্থানেই আশ্রয়” 
গ্রহণ করিল । ক্রমাগত পাট ঘণ্টা ভয়ানক ঝড়বষ্টি ও অশশিপাত হইয়াছিল) খরবাড়ী সস 
ভাঙ্গিয়া.চুরিা শ্রোভোবেগে প্রবল বাছুর প্রকোপে কোথায় চলিয়| গেল। কেবল দেবসশির় 
ব্যতীত আর কিছুরই চিহ্ন রহিল না । প্রায় ছুইলক্ষ লোক জীবন বিসর্জন করিল 1” 

আইন আফবরী। 


চি ফরিদপুরের ইতিহাস । 


বাতীত স্ব বলিয়! বিশ্বাস করিত না। সাহেব লিখিয়াছেন, আড়িয়াল খা! নদীর 
তীরবপ্তী রিমজানপুরের দাসেরা বলে তাহাদের একটা জ্্ীলোক নদীতে স্নান 
করতেছিল, সেই সময়ে একজন মঘ নঘীতট দিল্না স্থানান্তরে যাইতেছিল। 
মথঘকে দেখিয়া & রমর্ণা তার দৃষ্টি হইতে আপনাকে অন্তরাল করিবার জন্য 
জলে ডুব দিল। কিন্তু মঘ বিবেচনা করিল, এঁ মহিলা বুঝি জল নিমগ্ন হইয়াছে। 
তখন সে দয়ার্চিততে জলে নামি উহাকে তীরে উঠাইয়।! লইরা আদিল । এই 
ব্যাপারে পরিণামে তস্ত্রীলোকটি তাহার আত্মীয় স্বজনগণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া পড়িল এবং সাধারণে তাহাদিগকে জাতিভ্র& বলিয়া বিবেচনা করিতে 
লাগিল। বাস্তবক তৎকালে মঘেরা যে সকল অনভ্যোচিত উৎপাত করির। 
সমুত্রতীরটাকে ছারখার করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাতে তাহাদের শত শত সাধুত। 
তাহার একাংণও পুরণ করিতে£সমর্থ হয় নাই। 

পূর্বে বলা হইয়াছে, সাহাবাজ খাঁর প্রতি প্রথমতঃ এই আততারী দহ্থা- 
দলের দমন করিবার ভার অর্পিঠ হয়। সাহাবাজ্ খ। উহাদ্দিগকে এককপ 
দেশবিতাঁড়িত করেন। তখন আর সাহাবাজপুরে সৈম্ত রাখা নি প্রয়োজন 
বিবেচনান্, বঙ্গীয় ভৌম্িকগণের উপর দন্থ্যদলনের ভারার্পণ;করিয়া সম্রাট 
সাহাবাঞ্জকে রাজধানীতে থাকিতে আদেশ করেন। সে সময়ে দক্ষিণ ও পুর্ব 
দিকে বাক্‌ল। ও বিক্রমপুরে, ছইটি প্রসিদ্ধ রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত ছিল। 

কুক্জণে বায়ভূঞ। দলের সহিত বাদসাহ জাহাঙ্গীবের মনোমালিন্ত সংঘটিত 
হুন্ব। তাহার! সম্রাটের অবাধা হওয়ার রাজ। মানসিংহ আসিস! তাহাদিগকে 
উৎনা্গিত কযেন। এই সুযোগে মঘ ও পর্ত,গীজের! প্রপ্রয় পাইর! পুনরার 
লমুদ্রত্বীরে উ্পাত আরস্ত করে। তখন পুনরায় আজিম ওষমানের প্রতি এ 
সকল দল্াগলনের ভার অপিত হয়। আঘিম্স ওস্মান মঘর্দিগকে বিতাড়িত 
ফরেন এবং কতকগুলি পর্তুণীজকে ধুস্তুকরিয়] চট্টগ্রামে ও ঢাকার নিকটবর্তী 
সুদ্দিগঞ্জ উপহিত্কাগের অন্তর্গত একটি স্থানে ভাবরু্ধ করিয়। রাখেন। এই 
স্থানটি অধুন। পকিরিঙ্গি বাজার” লামে পরিচিত। আজিও তথায় নেই সকল 
তগীজদিগের যংখধরেরা বাম করিতেছে । 

তৎপন্ধ হইছত ক্রদে একজন প্রধান সেনাপতিত্ব অধীনত্তায় কতকগুলি 
বাদদাহী সৈল্ত মেন! নদীর যোহানার নিয়ত অবস্থান কারিরা, মঘ ও পর্থ,- 
খ্বীজদিগের উৎপাত নিষারণ করিত। যখন ওরংজেব বাদসাহ ভারতবর্ষের 
পরার একর যা বলিয়। পরিচিত হন, তখন এই ছস্যত্ঘনের তার, হিন্ম- 
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সেনাপাত সংগ্রাম সাহের উপর অর্পিত হয়। বাদসাহ কর্তৃক প্রেরিতএহইয়! 
সংগ্রাম সাহাবাজপুরে আগম্জা করেন। তখন তথান্ব এমন কোন হূর্গ ছিল না, 
ধাহাতে নিরাপদে সৈম্ত রক্ষা করিতে পারা যায়। এইজন্ত সংগ্রাম তথায় 
একটা দুর্গ নির্মাণ করেন, প্রায় স্বার্থ দ্বিশত বত প্যান্ত লোকে তাহাকে 
"সংগ্রামের কেলা” বলিয়! নির্দেশ করিত। আলমগীর-নামাতে এই হুর্গের 
কথা উল্লিধিত হইয়াছে । ১৬০৫ ত্রীঃ অন্দে উহ্থা নির্িত হয়। “কলিকাত। 
রিতিউর ৫৩ ভলুযুমের ৭৩ পৃষ্ঠায় “চট্টগামের ফিরিঙ্গি” শীর্ষক প্রস্তাবে এই ছূর্গ 
এবং সংগ্রামের প্রতিষ্ঠিত আবও ছুইটী ছর্গের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। মিঃ 
বিভারেজ তাহার বাখরগঞ্জের ইতিহাদের ৪২ পৃষ্ঠায় এই কেল্লা সম্বন্ধে যাহ! 
লিখিরাছেন, তাহার মন্ত্র নিয়ে উদ্ধত করা গেল। 

“প্রফেলার ব্রকৃ টিক্লন এবং বান্তার কৃত একখানা ক্ষুদ্র ম্যাপ আহে, 
তাহা (১৭২৪--২৬ হী; অব্য পর্যান্ত ) ফাঙ্কনবেলটাইন্‌ কৃত পুস্তকে সংযোজিত 
হইয়াছে । তাহাতে দেখা বায়, বাকৃলা একটা দ্বীপ দাত্র ছিল। সংক্রাণের 
ভন্তরীপ বলিয়া একটা চিহ্ন ম্যাপে দই হইত। এ চিহিত স্থান দেখিলে 
অনুমিত হয়, মেহেদিগনঞ্জের থানার একইী প্রাচীন হোগলছুর্গ ছিল, তাহাকে 
নির্দেশ কর! হইয়াছে।” 

আমরা সাহেবের একথার সম্পূর্ণ অন্রমোদন কবি) কারণ সাহাবাজ- 
পুরবাসী অনেক প্রাচীন লোকের নিকট শ্ুত আছি, তী পরগণার অন্তর্গত 
গান্ধিয় গ্রামের অনতিদৃরে ইলিপা নদীর তীরে সংগ্রামের কেল্লা বর্তনান ছিল। 
এই স্থানটা মেছেদিবগঞ্র থানার অন্তর্গত । পঞ্চ সনার বন্দোবন্তের * কালেক্‌- 
টরির কাগঞ্জ পত্রে সাহাবাছ্গপুর পরগণার মন্তর্গত গান্ধিন্বা গ্রামের বে 
লীমানির্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতে সংগ্রামের গড়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয় এই 
কারণে সংক্রাপের অন্তরীপ ও সংগ্রামের কেরা যে একই স্থান, তাহাতে 
অনুমাত সন্দেহ বোধ হয় না। অগ্শতাববী অভীত হয় নাই, এই প্রাচীন 
মোগলছুর্গ মেখনার শাখা ইলিসা নদীর গর্ভস্থ হইয়া, সংগ্রামের নাগের একরপ 
বিলোপসাধন করিয়াছে । 


* ওয়ারেণ হেটিংসের সময় জসিপারগণের সহিত প্রথম জমিদারি পাঁচসন মিতাদে বন্দো- 
বন্য হয়, তাহাকে পঞ্সনা বলে পরে দশ বৎসরের জন দশসন! বন্দোবস্ত হয়| 

+ জেলা বাখরগঞ্জের কালেক্টরীর তৌজিতৃরু ২৭৫* নং ভালুক হুর্গাপ্রসাগ সেদের 
ভিরসারী যন্দোবনধের ১২৯৪ সনের মৌজ! ওয়ায়ি দেখ । 


৭২. করিদপুরের ইতিহান। 


বাঙঙারগঞ্জ ছেলার মন্তর্গত ঝালকাঠি থানার অধীন রামনগর গাবধ্যন্থ 
প্রভৃতি স্থান্ছনর মধ্য দিয় সংগ্রামনীলের খাল বলিগা একটা দোনের পরিচয় 
পাওয়া বায়। সম্ভবতঃ উহ] সংগ্রামসাহ করুক নিখাত হইয়াছিল। এইভন্ 
তাচার নামের সহিত ঞ্রী খানার নাম সংযোদ্িত হইরাছে। ইহাতে আরও 
বোধ হয়, সংগ্রাম সাহু একটা উপাধি মাত্র ছিল। নীল শব্দেব সহিত অন্ত 
কোনও শব যুক্ত থাকিয়া তাহার নামকে পৃর্ণাবরব করিত ) যেমন নীলকণ বা 
নীলচন্্র প্রভৃতি । পূর্বাপর যেমন অনেকের উপাধিতেই পরিচয় পর্য্যবসিত 
হইয়াছে, নাম কেহ ততটা পরিজ্জঞাত নহেন, তদ্রপ সংগ্রাম সাহু এই 
উপাধিতেই তিনি পরিচিত ছিলেন, তাহার সম্পূর্ণনাম লইবার আবশ্ঠ কতা হয় 
নাই; কাজেই নামটা একন্প বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 

জ্ন্াদলের অপসারণ করিবার জগ্চ সংগ্রাম নান! স্থানে গড়বন্পী করিয়।, সৈল্ 

রক্ষার উপায় করিয়। লইলেন। পরে মব ও পর্,গীজদিগের প্রতিকূল 
সৈষ্ভপরিচালনাপূর্বক তিনি তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া! বঙ্গদেশ হইতে 
দূরীভূত করিয়া দেন। এই সময়ে চাদরায় নামে বৈগ্ভবংশার অপর এক 
মহাাস্বা সংগ্রামের প্রধান গহকাগী ছিলেন । সংগ্রাম ভাহার দ্বারা নান। বিষে 
সহায়ত! প্রাপ্ত হন। পে যাহ! হউক, এই সকল শক্রদমনের কথ! অচিরে 
সম্রাট গুরংজেবের নিকট পৌছিলে, তিনি সন্ধ্ হর! স*গ্রামকে পুরস্কারস্বূপ 
ভূষণ, মামুপপুর ও চাদরার়কে দাহাবাজপুত্র পন, ার জনিদাশী প্রদান 
করেন। 

হ্জদেশের দ্বাদশ আন ভৌমকের মধ্যে বাহায়। রাজ্জা মানসিংহের বঙ্গে 
আগমনের পরে ও বাদসাছের বপ্তত। স্বীকার করিলেন না, তীহাদদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধসজ্জা হইয়াছিল। যশোহরের প্রভাপাদিতা, ভূষণার মুকুন্দরায়, বিক্রমপুরের 
ফেগার ঝার, টা প্রতাপের টাদ্গঞ্জি কোন মতে বাদসাহকে কব দিতে স্বীক্কত 
হইলেন না। অনেক যড়বন্ত্রে ভবানন্দ মজুমদার ও মস্ত খা! প্রভৃতি কতিপন্ধ 
কৃইবুদ্ধি বাঙ্গালি ব্রাহ্মণের সহায্বতার় মানসিংহ এই সকঝ বিদ্রোহীটদগকে দমন 
করিতে সমর্থ হইলেন। তখন বিদ্রোহ্থী রাজন্তগণের রানা কতক সম্রাটের 
সরকারে খাস রাখা হইল, এবং উবার কতক অন্ত জমিদারের হন্তে স্স্ত হইল। 
খাস অর্থাৎ বাজেয়াপ্ত মহাল হইতে জলযুদ্ধ ও নৌপোতের বায়নির্বাহের অন্ত 
মীরয়! মাল মামিল করিস! রাধা হইল। মুকুন্দরায়ের ভূষণ যামুদপুর এইরূপ 
মাওয়া মালের অন্তর্গত রহিয়া ছিল। 


ফরিদপুরের ইতিহীস। ৭৩ 


উরংজেব এই খাস নাওর! ভূষণ! মামুদপুর, পুরস্কারন্বরূপ সংগ্রাহক প্রদান 
করিলেন, সংগ্রাম তধার এক প্রকাণ্ড বাড়ী নির্মাণ করিয়া বাসম্থান নির্মাণ 
করেন । আমরা অতঃপর সংগ্রানের পারিবারিক ওঞ্জাতীন-মর্যাদা সম্বন্ধে 
কতকগুলি কথার অবতারণ! করিয়া তংপরে* তাহাব প্রধানতম বীরত্বের ও 
সম্্ানের বিষয় বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইব। 

আমাদের দেশে এইনপ প্রবাদ চলর আসি্'চ্ছ যে, সংগ্রাম বঙ্গদেশে 
আগমন করিয়া! জিদ্ঞান! করিয়াছিলেন, বাক্ষাণর নিয়েই এদেশে কোন জাতি 
শেষ্ঠ বলিয়া] বিবেচিত হন? তছুত্ববে নাকি এইন্প জানিত্ত পান যে “বৈদা 
কাঁতিই ব্রাহ্মণের পরবর্তী শ্রেষ্ঠ জাতি”। তখন তিন আপনাকে “হাম বৈদ্য" 
বলিয়া! পরিচিষ্ত করেন। 

সংগ্রান বাশীবহগ্র নবানা শণল, মাধব বংশীয় সনাশিব সেনের কন্তার পাণি 
গ্রহণ করেন এবং শংপুত্র রাদাকান্ত, ধন্বন্তন আংবিহাবংশীয় কাশীনাথ 
সেনের কন্তাকে বিবাহ করিঘাছিলেন। এতগন রে এ কন্ত। ক্রমে 
ধন্ম্থরি উচলি বিশ্বনাথ দেনের সহিত ও উঠি রনুনাথ দসেনেব সহিত ও আঁদিতা 
রদুনাথ সেনের সহিত ও বিকর্ধন রাম5ন্ত্রের সহিত ও শরকি,গণবংশীয় ছর্গাদাস 
সেনের সহিত ও আন্তগোত্রায় বপুনাথ মঙঈনদারের সহিত পরণীতা হয়। 
তন্মধো মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক শেবসীর মাত্র উর্েখ করিয়াছেন 1। 
অপর কয়েকটা সম্বন্ধের বিষয় রামক্কান্ত করিকঠহারকূত কুলপঞ্জিকায় স্পর্ট 
উল্লেখ আছে। সংগ্রাম সাহ কেবল অর্থবায়ে কার্ধা সুসিদ্ধ করিতে ন| পারিয়া 
অনেক স্থলে বলগ্রয়োগ করিতেও পন্চাৎপন হন নাই । ধন্বস্তরি উ5লিবংশীক্ব 
বিঙ্জর সেনের অধস্তন চতুর্থ স্থানার রন5ন্দ্র লেন বঙ্গার বৈগ্ভপমাছের সমাঞ্গ- 
পতি পদে বরিত ছিলন। অবশ ষ্ঠাহার ধনবল ও কুলকার্পা পরাস্থণতা না 


শা শা উপ পিপিপি পা | আপ স্পা পিস পাত আশ আপি এপস পাপ পসরা 


* সদাশিবের পুর গ্রোপীরনণ নেন তংপুর্ব মাধব রায় ও জগদানন্দ রাক়। ফরিদপুর 
জেলার জন্বর্গত ক্কৌয়ারপূর শ্রাে মাধবের বংশ এব" বাপীবহ গ্রামে জগদানন্দের বংশ বাস 
করিতেছে! কণ্ঠছার কৃত কুসপর্ধিকা ৷ ৪* পৃ দেখ । 


৭. রহুনাখ সভজুষ্ধার হতিনাখ বিধানকৌ । 
চতারে! রঘুনাধক তনয়াই বিনকাহি তি 
রাম্কৃফো! রাষচত্র রখাকাস্বকৃত।য়কঃ। 


গঙ্গারামৌহপুজঃ সর্কে যুষধার ইতি শ্রুতাঃ 
ভূষণ] রাজনংএ্রাহ সাহাখাককোস্তবাঃ $ 
চন্রপ্রত1 ৩৪৯ পষ্ঠা ! 


৭৬ ফরিদপুরের ইতিহাস। 


মোগল রাঁবংশ মধ্যে ওরংজেব যত দীর্ঘকাল শাঁসনদণ্ড পরিচালনা করেন, 
সেন্পপ মার কেহই পারেন নাই। এই সম্রাটের অগ্ীনে থাকিয়া যে একই 
সংগ্রাম বিভিয় স্থানে নান! কার্ধ্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তদ্বিষযয়ে আর কোন 
সন্দেহ থাকিতে পারে না! সহাট মধ্য-বাঙ্গালার ভূষণ মাসুদুর প্রত্ৃতি 
স্বান তাহাকে জারগীর অর্পণ কক্ষেন এবং কালিয়াতেও তাহার একটা জায়গীর 
ছিল, যাহা আছ্িও “নাওরা+ বলিয়। প্রসিদ্ধ আছে। 
ভূষণ! পরগণার অন্তর্গত মথুরাপুর নামক স্থানে তাহার প্রকাণ্ড বাড়ী 
বর্তমান ছিল। এই স্থানটা অধুন! ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কৌড়কদি ও 
মধুখালি স্থানদ্বয়ের সন্লিকটে অবস্থিত। কৌড়কদির মাননীয় ভট্টাচার্য্য বংশের 
পূর্বপুরুষ তাহার গুরু ছিলেন। অগ্যপি ততপ্রদতত কতিপয় তৃবৃত্তির লিখন 
উরু দট্াচার্ধা মহাশয়দিগের নিকট বর্তমান মাছে। মথ্রাপুর গ্রামে আজিও 
একটা প্রকাণ্ড মঠ দুষ্ট হয়, যাহ।কে সাধাষ্ণে সংগ্রামের দেউল বিয়া থাকে । 
সংগ্রাম মাছের সভায় ভটকান্ত বেদাচাধ্য নামে এক জ্োতির্বিদ ছিলেন। 
ভিনি গণনা! করিয়। পর দিবস সংগ্রামের মৃত্রা হইবে, এই কথ! প্রকাশ করায় 
ভীহার সম্পত্তি খাস করা হয় কেহ কেহ অনুমান করেন, ১৬৪২ খৃষ্টাবে 
সংগ্রামের মৃত্ভা হয়, তাহা যে সত্য নয়, আলমগীর নাম1--কধিত কেল্লা 
স্বাপনেই উহ] প্রতিপন্ন হইবে। সংগ্রামের পুত্রের পরলোক গমনের পর 
লীতারাম রায়ের পিতা উদয়নারায়ণ ভূষণার সাজোয়াল হইয়া আইসেন। 
বিখ্যাতনাম। রাণী ভবাপীর সময়ে ভূষণাবাদী কোন ত্রাঙ্ষণের বৃত্তি 

হাজেয়াধ কম] হ। তখন এ ত্রাঙ্গন রাণীর নিকট ষে আবেদন পত্র প্রেরণ 
ক্যয়েন, তাহাতে ভূষণার পূর্দস্বানী সংগ্রাম ও মীতারাম রায়ের নাম স্পষ্ট 
উল্লেখ জানে । আমরা প্রয়োজন বোধে & আবেদন পত্জ হইতে একটা শ্লোক 
উদ্ধত করিয়া দিলাম ;- 

"পুর্ব সংগ্রাম সাহ। নৃপতি প্রস্ৃতিভিঃ পালিতা। ভূষণ! যা, 

সীতাক়ামেশ পশ্চাত্বদন্থু রসবতী রামকান্তেন চোঢ়া* 

স। চেষ্কানীং সপত্রীকরযুগলগঞ্ত। প্বামিহীন। বিরূপা, 

ফেযাং বা নাসুগাসৌ নচ ভবতি কখং কেন ব! নাম্দষ্যা ॥ 


€ বাণী গবানী দাটোরয়াজ হাধকান্ের সংঘর্ণিদী ছিলেন। স্বামকাসই তূষখাবিপতি 


সী ২ হযে সাদী ভবানী হন হয়, এইজন কবি তৃরশাকে “সগর্থী-কর যুগজগতা 
হি রর মরিছাকেম। 
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যশোহয় কালেক্টরীর ১২০৯ সালের ১৭*৬ নং ভারদাদ দৃষটে অকাত হওয়া 
যায়, নলদী পরগণার অন্তর্গত ভাটুদহ গ্রামে ৯৩১ সালে"১৯ জাকবন 
(১৬২৬ ত্রীঃ অব) রামভদ্ব ভ্তায়লঙ্কারকে এবং ১৯৩৩ ন ভারদাদ ১৯৪৯ 
সনের পৌষ মাসে ১৭৪১ খ্রীঃ অবে জানুয়ারী] মাল্সে রামতন্থ ভট্টাচার্ঘ্যকে 
সংগ্রামসাহ ব্রহ্মত্র জমি দান করেন। 


সীতারাম ব্রায়। 


সীতারামের প্রপিতামহ রাম রামদাপ রাজমছণ্কে নবাব সরকারের খাস 
সেরেস্তায় কোন রাজ পর্দে বিচক্ষনতার সহিত কার্ধা করিয়া বিশ্বাস খাস উপাধি 
ধারণ করেন। তংপুর হরিশ্ন্ত্র স্থানের একটী উচ্চ রাজপদ লাত করিয়া! 
ছিলেনু। হরিশ্চন্দ্রের পুত্র উদয় নারায়ণ, গ্রথন পিতৃপদে, পরে নবাব ইম্হীম 
পার অধীনে ঢাকার রাজ কাধ্যে পিথুক্ত হন। সংগ্রামের বংশধরগণ হইতে 
ফতেয়াবাদ চাকলা নবাৰ সরকাবে থান হইলে পর উদয় নারায়ণ বন্দোবস্ত 
জন্য এই স্থানে শিযুক হইর়াছিলেন। 

ওরংজেৰ বাদসাহের রাজত্ব সময়ে ইব্রাহীম খ। বঙ্গদেশের শাসন কার্ো 
নিষুক্ত হছন। (১৬৮৯--১১৯৭ টাকে) এই সময়ে পশ্চিম বঙ্গে সভাসিংহও 
রহিম থ'| বিদ্বোহী হইয়। বদ্ধনান প্রস্থতি স্থান লুত ক্রিয়া! উৎস্ন প্রায় করে। 
ঠিক এ সময়ে ভুনা! মহুন্মন পুরু কারস্থ বংশীয় সীতারাম রায় অভুদয় 
লাভ করেন। সংগ্রামের কোন বংশধর না থাকার রাদত্থ আদায় জন্ত যৎ- 
কালে ভূষণার বন্দোবস্ত আরম্ভ হয়, তত সময়ে-সীতারাম আরও কতক* 
গুলি স্থান বন্দোবস্ত করিয়া লন, পরে নবাব ইব্রাধীন থাকে ছুর্কাল বিবেগন! 
করিয়া, শ্বরং স্বাধীনত! অবল্বন করিবার চে) পান। এই সমর ভূষণ! নলদী 
ও তন্নিকটবর্তী পরগপাগুণি তাহার হস্তগত হয়। ইব্তাধীবকে অকর্ণণ্য 
বিবেচনা! করিয়া বাদসাহ উহাকে পদচ্যুত করিয়া! তৎপদে ক্রমে আজিম 
ওসমান ও তংপরে মুর্শিদকুল! খাকে নিযুক করেন। 

মুর্শিদকূলীর সময়ে সীতারাম ক্রমেই গর্বি ভতাৰ ঘারপ করেন। পরে এক 
বারে বিদ্রোহ হুইর! দ্বীড়ান, তখন নবাব আবুভোরাপনামক বাদপাহের 
নিকট সম্পর্কিত সেনাপতিকে লীতারাম রারের দন অন্ত প্রেরণ করেন। 
খবুতোরাপের সহিত সীতারাদের বে যুদ্ধ হর, 'ভাঞাতে তিনি নিত হন। 
সীভারাফ পূর্বে গ্গানিতে পারেন নাই, জাবুষ্োরাপ বাদিমাহের নিকট সম্প- 
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রকি শৌঁক | পরে জানিতে পারিয়াও আবুভোরাপের শৌধ্য বী্ধ্য দর্শনে মুগ্ধ 
হইয়া বিশেবশ্অনুতাপ বোধ করেন। 

এদিকে মুর্শিদকূলী প্লানিতে পারিলেন, আাবুতোরাপ যুদ্ধে হত হইয়াছে। 
ধন তাহার বিশেষ ভাবনার উবষর় হইগ, কারণ মাবুবাদদাহের ম্বসম্পর্কিত 
লোক । যাহা! হউক,কালবিলম্ব নী করিয়! তিনি তৎক্ষণাৎ আপন শালীপতি-আ্রাত। 
বকৃদ আলিকে ও পরাদর্শ প্রদান জন্ত রঘুনন্দনকে ভূষণায় প্রেরণ করিলেন । 

সীতারামের সেনাপতি মেনাহাতী এক দিন অতি প্রত্যাষে বিপক্ষের গতি- 
বিধি অবগঠ জন্ত বেমন ছ্ন বেশে বাহির হইয়াছেন, অমনি নবাব সৈশ্তগণ 
তাহা বুঝিতে পারিয়! বে্টন করতঃ পিঞ্ররাবদ্ধ ব্যাপ্রবং নানাদিক হইতে আস্ত 
গ্র্থারে হপ্ত করিয়া! ফেলে। অতঃপর সীতারাম রায়ের সহিত তাহাদের 
আরও কয়েকবার ঘুদ্ধ হয়, কিন্ত পরিণামে সীতারাম রার পরাস্ত হইয়া, বন্দী- 
স্বশাক মুর্শিদাবাদ প্রেরিত হন। তথায়ণবন্দী অবস্থায় তাহার প্রাণনাশ হয়। 
€(১৭৯৪ জীষ্টাবে )। 

নবাবী আমলের জমিদারী থাস হইলে যেক্সপ বাবহার হইয়া থাকিত, এ 
গৃত্রেও ভাঁগাই হইল। তৃষণার জমিদারী নিয্ললিখিত মত বাটোয়ার! হইয়া 
গেল। 

১। রতুনন্দন স্বীয় আ্রাত। রামজীবনেব নামে নলদী বিভাগে ভূষণ! চালায় 
আমিয়াবাদ) আরঙ্গাবাদ, বাজুবস্ত, মাসুদসাহী, নলদী, তেলীহাটী, নসরৎসাহী 
ষে়দিয়া, ফাশীম নগর প্রভৃতি ইহা ১৩ পরগণায় বিভক্ত এবং রাজশ্ব ১৬৯৬৯ 
৯৭ টাক নিদিষ্ট হয়। মাটোর জমিদারীর ইহাই প্রধান*অংশ। 

২। কৃষ্চনগঞ্জের রাঙ্গবংশ, তৃষণার অন্তঃগগত হলদ।, চার, জগরাখপুর, 
শ্রডূতি চালা উহ! ৭৩ পরগণপায় ৫৯৪৮৪৬ টাক জর্খা ধার্ধয হন়। 

৩1 বঙ্গাধিকারীগণের ভূষণা চাঁকলায়, জাহাঙ্গীরাবাদ, পাইগা, ৰানুকন্ত 
গ্স্ৃতি ছিল। 

৪ । মামুদসাহী জমিদারী, ভূষণা চাকলা মধ্যে অবস্থিত ছিল। উহার 
ফ্াতকাংল নলভাঙার রাজাদের সহিত বন্দোবস্ত হয়। এতৎসহ আরঞ্গাবাদ 
বান্ছুগাল আহাঙগীবাধাহ মামুদসাহী ও ভাড়াতাঙ্গ। প্রন্থতি কতকাংশ ছিল। 

চাকলে জাহাঙ্গীর নগর গরগণে জীলালপুর। 

প্রাচীন ফকেবাবাদের অন্তর একটী হহাল। উহার অপর নান সোরা- 
শ্বীগি। খিলিছি বংশীয় জালালউদ্দীন নাহের' নামানুসারে উহার জালালপুর 
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নামকরণ হয়। টোডর মলের বন্দোবস্ত সময়ে, উহার রাজস্ব ছিল, ১৮৫২৩ 
দাষ। নবাব সুজ উদ্দীতোব বন্দোবস্ত মতে ১৭২৮ খ্রীঃ অবে উহার কর 
ধার্ধ্য ১১*৩৩৫ টাকা হয়। তৎপর নবাব কাশীম আজ খশর বন্দোবস্ত তে 
১৭৬৩ ত্রী:অব্ধে উহ্থাব খাজন! বৃদ্ধি হয়, ১৫৩৫ টাক1। সুজাউদ্দীন 
গ্রবং মীরকাসেমের বন্দোবস্ত সময়ে এই পরগণার মালিক ছিলে 
স্থরউল্লা, কিন্তু শেষ বন্দোবস্ত সময়ে হুরউলা জীবিত ছিলেন না। তাহার 
শোচনীর মৃত্ার বিবরণ উল্লেখ করা যাইতেছে | জালালপুব অতি বৃহৎ পরগণ।। 
এই পরগণ। ভূষণার পূর্বব হইতে পদ্মার পশ্চিম পর্য্যন্ত প্রসারিত। বর্তমান 
ফরিদপুর জেল! প্রথম পাকা জালালপুর* জেল! নামে পরিচিত ছিল। 


মুরুউল্লা । 


চাকলা জাভাঙ্গীব নগবের অস্থঃগত সমস্ত ভুদণ1, যশোহর ও ঘোড়াখাটের 
কতক খাস ভূভাগ লইয়!, জাল'লপুন ও অন্তান্ত কতকগুলি ক্ষুদ্র জমিদারীর 
সৃষ্টি হয়। তন্মধ্যে ভালালপুব সব্বাপেক্ষা প্ুহৎ বলি ভান! বার । নবাব 
নাজেম মুশিদকুলী জাফর খার জামাতা সু্জাউদ্দীন, তত জামাতা মুর্শিদ কুলী 
খ'। এই সময়ে শ্বগ্ুরের প্রতিনিধি স্বরূপ ঢাকার শাসন কার্ধা নির্বাহ করিতেন : 
মীর হৰীব নামে তাহার এক অমাত্য ছিল, এই বাক্কি প্রথমাবস্থায়, হ্গলিতে 
দালালের কার্য করিত, পরে ঢাকার মুর্শিদকুলী খার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়। 
তাহার প্রধান অমাত্য পদে বিরত হন। 
হবীর অতি কর প্রকৃতির লো ভিলেন, বিশ্ষে ঢাকার সর্ব প্রধান ধনী ও 
জমিদার আগাবাকের সহিত সথ্া থাকায়, তিনি আর কাহাকেও গ্রাহ্য 
করিস চলিতেন না। বদি জানিতে পাবিতেন, কাহারও ধন সম্পত্বি আছে, 
তবেই অছিল! করিস্া তাহাকে কয়েদ. করিয়া! অর্থ সংগ্রহ করিতে প্রবৃন্ত হই- 
তেন। বিশেষ শাসন কর্তার প্রিযপাত্র হতয়ার ও স্বীয় প্রভু নবাবের জানাতার 
জামাত! হওয়ায় স্তাহার সাহস অতাধিক রূপে বাড়ির গিয়াছিল। 
এই পময়ে জালালপুরের জমিদার মুক্ুউল্লার যথেই সম্প।ত আছে বলির! 
প্র্ারিত ছিল। হ্বীবের উতক্রোশ দৃষ্টি তছপরি নিপতিত হুইল । কতক 
বার ছল করিয়া তাহার নিকট হইতে বহু অর্থ সংগ্রহ কর! হয়, পরে হখন 
আবার তাহাকে অন্তারমত চাপিয়! ধর! হয়, তখন হুরুউল্লা! একেবারে উহ। 
অগ্রাহ করিয়া এক কপর্ছক দিতেও স্বীকৃত হন না। 


৮৪ ফরিদপুরের ইতিহাল। 


ছরীব তখন শ্বাস প্রতু মুর্শিদকুলি থকে জানাইলেন,জালালপুরের জধিধার 
বিভ্রোহী হইক়াছে। যেমন জানান, তৎক্ষণাৎ ভাথরুদ্ধে সেনা সজ্জিত হই 
জালালপুয়ের দিকে আসর হইল। গুরুউল্লাও তখন মরি বাচি বলিয়া! বাধা 
প্র্গান করিতে অগ্রপর হটলেন। উত্তর পক্ষের যুদ্ধে বু সৈম্ভের পত্তন হইয়া 
পরায় স্বচ্ছ সলিল রক্তিঙ্গাকায় হইয়া উঠিল। পরিণামে কিন্তু মুরুউল্লা ধৃত হইয়া 
ঢাকাতে লীত হছন। পরে তথায় সেই শৌর্ধ্যশালী ও নিরপরাধ জমিদায়ের 
প্রাণাও বিধান হয়। 
তাহার বহু সম্পত্তি ও ধনরক্ব বাজেয়াপূ করা হইলে ধনরত্ব কতক মুর্শিদ 
ফাদে নবার নাসিম নিকট ও অধিকাংশ হুবীবেরও তৎ প্রতু মুর্শিদের ধনাগারে 
প্রেরিত হয়। নুরুটল্লার পাটপাশার পরগণ!। হবীব মিত্র আগাৰাকেরের পুন 
ভুঁদেককে দান করেন * এই মীর হবীরের নামানুসারেই বরিশাল ও ফরিদপুর 
জেলার আন্তর্গত পরগণে হবীবপূরের নামকরণ হয়। হবিারর সহকারী সোম- 
ফ্ষো্টবামী বৈদা দেওয়ান নিধিয়াম দাস পরে এই পরগণা হস্তগত করেন। 
বিক্রমপুরের ভায় এই পরগণার ও কোন “জমিদার বর্তমান সময়ে দৃ্ট হয় না। 
গবর্ণমেক্টেগ্র অধীনে রছ তালুকঙার এইপরগণা ভোগ করিতেছে। 
চাঁকলা বিভাগ। 
আকবর ধাগসাছেয় রাজস্ব কালে মহাত্মা টে.ওবমল্ল কর্তৃক বঙ্গদেশ ৩৩টা 
সয়ফারে বিভক্ত হইয়া! রাখন্য আদায়ের কার্ধ্য চলতে থাকে । উহায় পর 
খরগজেব বাদসাহের সময়ে মুর্শিদকুলী খঁ বখন বাঙ্গালীর শাঁসন কার্ধা আবস্ত 
খানে; ভখকালে এ চাকলার পরিবর্তে বর্ীদৈশ্বকে ২৭টী সরকারে ধিক 
করিয়া রাজন গায়ের জুবিধা করিয়া লন। তনঝাধা চাকলে জাহা্গির নগয় 
(চা ) ও চাঁকলে ভূষপার হতকাংশ লইর] বর্তমান ফরিদপুর গেলা সংগঠন 
হইছাছে। এই চীকলা বিভাগ সর্জয়ে ভূষণার সীতারাষ একজন - গ্রথল 
শ্ড়াপশালী গসিয়ীযছিলেস, তীহায় সহিত ফরিদপুর ইতিহাসের সঙ্গন্ধ ততটা 
অধিক দয): তথাপি সংক্ষেপে তৎ সন্বন্কীয় বিবরণ পূর্বে উল্লেখ কর! হইন্বাস্ছে। 
গম ভৃষণা ও জাহাছির় নগব চাকল! হইতে কোন স্থান ফরিদপুয়ের' এলেকা!- 
ভূ হইন্বাছে, ত্কাহা। আমরা মহান! রেগোলের যাপস্থইতে উদ্ধৃত করিত? 
বিলাদ। 
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ফরিদপুরের ইতিহীস। ৮১ 


রেনেলের ম্যাপের পরিচয় স্থান । 

রেনেল সাহেবের নাম ইতিহাসজ্ঞ এবং ভূগোল বাযবগার়ী বাজিমান্রেই, 
পরিজ্ঞাত আছেন । তংকৃত মাপের পন্চিয় অনেকের নিকট গুলা যায়, কিন্ত 
ততকৃত সংগ্রহ সকল অধিক [লোকের নয়নপথের বশবত্গ হইয়াছে বলিয়া 
বিশ্বাস হয় না। অনেকে কোন কোন ইংরাক্গ অথব' বাঙ্গালীব লিখিত নোট 
দেখিক্স] তদবলম্বনে ঠাহার নাম লইয়া খাকেন। লৌভাগাক্রমে, আমাদের 
উহ দর্শনের সম্যক সুবিধা ঘটয়'ছিল, সেহেতু এসম্বস্ধে বিশেষ আলোচনা 
করিতে প্রয়াস পাইলাম । 

রেনেলের পদবীপহ নাম-__কেমস্‌ বেনেল, এফ, আর, এস্‌। এই মহাত্মা 
বঙ্গদেশের সার্েয়ারঙ্সেনেরেল এবং ইঞ্জিনিরার শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছিলেন । 
ইই্ইস্ডিয়! কোম্পানীর অধিকার সময়ে, কোর্ট কব ডাইরেকরগণের অনুমতানু- 
সারে তৎকর্ৃক সমগ্র বঙ্গ বিহার ও এলাহাবাদের মানচির অগ্থিত ওমুদ্রিত হয় 

ইংরাজ্ঞাধিকারের প্রথম সময়ে, বঙ্গ বিহার আট ভাগে বতিক্ক হয়, যথা-" 
(১) হুগলী (১) মুশিবাবাদ (5 পানা (8) ছারভাঙ্গ।, মুঙ্গের, বান্দীয়া, ছাপর! 
(৫) মালদহ (১) ঢাকা (৭) মোদনাপুৰ (৮) পালাদো ও সিংহতৃম প্রভৃতি । এই 
আটটী বিভাগে, একবিংশতি খান! মানচিত্র লক্গিত হয়। 

আমরা এস্থলে ছ্বাদশ ও সপ্তদশ সংখাক মাপের কোন কোন বিষয় অব- 
ল্বন করিয়া বর্তমান প্রবন্ধ লিখিতে প্রয়াস পাইলাম। (১) বঙ্গদেশের প্রা্ীন 
মানচিত্র পরিদর্শন করিলে ম্প্ প্রতীতি হয়, বে খাস বাঙ্গাল! প্রধানত: নৈস- 
গিক কারণে, ছুই ভাগে বিভক ছিল। বর্বনান সময়ে বদিও প্রায় ঈরূপই 
পরিপৃষ্ট হয়, তথাপি উহার অনেক স্থান ও নদী নাণার ব্যতিক্রম ঘটরাছে। 
এস্লে যে ছুইটী ভাগের কথা উল্লেধ করা হইল,উহার এক ভাগ, পশ্চিমে হুগলী 
নদী হইতে আরম্ত হইর! পূর্বদিকে গঙ্গা বা পর্প! নদী পর্যাস্ত বিস্বৃত ছিল। উহার 
উত্তরে বেতরিয়া ) দক্ষিণে, বঙ্গোপসাগর । অপর হৃভাগ, পশ্চিমে পদ্মা হইতে 


আরম্ত হইস্থা, পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর পশ্চিম তট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 
উহ্থার উন্তরাংশ পর্বভময় ও জঙ্গলাকীর্ণ তুক্মপুত্রনদের তটবর্তী স্থান-নিচয় ) 
দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর; এই ভূভাগই গঙ্গ! ও ব্রদ্ধপূতরের মধাস্থ “ব” দ্বীপনাজে 
পরিচিত 

(১) ১৭৮৯ ৪৪ ১৭৮১ সনে এই ম্যাপ ছুই খালা মুদ্রিত হয় বাঙ্গালাদেশ আকবর 
যাষসাহের সহয়ে ১৯টা সরকারে বিভক্ত হইয়! পরে মুশিদকূলী খ খার| তৎপরিবর্তে চাকলায় 
পরিবর্তিত হয় । ৮* পৃঠায় অয কষে ২৭ সয়কারে বিভক্ত লেখা হইয়াছে । 








৮২ ফরিদপুরের ইতিহাঁগ। 


ই&-ইত্ডিয়া.কোম্পানীর রাজ্যশাসন সময়ে প্রথম বিভাগে-- 

(১) রাজসাহী পরগণ! (২) চুনাথালী (৩) সাঞ্জন (৪) জাহানাবাদ (৫) কষ$- 
নগর (৬) হুগলী (৭) বশোহ্‌র (৮) ভূর (৯) মহন্মদসাহী (১০) স্ন্দরবন? এবং 
দ্বিতীয় বিভাগে ১ পুাটপাসার, ২য়--ঢাকা, ৩য়--আটীয়া, ৪র্থ-_পুখ রিয়া, 
৫ম--কাগমাইর, ৬--শ্রামিরাবাদ এই কয়েকটা স্থান পরিলক্ষিত হইত । এত- 
ভিত ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম স্বতগ্্র ছুইটা স্থান, মেঘনানদের পুব্বতটে কোগইর 
নদীর আয়ত্তাধীন হইয়াছিল। 

তৎসময় জাহাঙ্গীর নগর বাঁ ঢাকা চাকল! বলিতে, উত্তরে--কড়ই বাড়ী, 
গোনাসার পাহাড় ও গ্রহ, পূর্বদিকে-_মেঘনার পূর্বতটবর্তী; ভূলুরা, জক্মীপুরা 
ও ভুগদীয়ার পুর্ব । পশ্চিমে_-পুখরিয়। ও আবীরার পশ্চিম, এরং তূষণা, 
দক্সিণে- বঙ্গোপসাগর । বর্তমান সময়ের সমুদয় বাথরগঞ্জ বা বরিশাল জেল! 
ফরিদপুরের চতুর্থাংশ এবং প্রায় সম নোগ্লাথালী ইহার অন্তর্গত ছিল। 

তৃষণার সীমা তৎসময়ে এইরূপ ছিল--উত্তরে পন্মা ও বেতরিয়ার কষুত্রাংশ 
এবং কুবারসাহী , পশ্চিমে মহম্মসাহী, নলডাঙ্গা ও যশোহর ; দক্ষিণে__ 
ঢাকার অন্তর্গত বাখরগঞ্জের অংশ বিশেষ । 

টাঁক। বিভাগের সম্পূর্ণ স্থানগুলির পরিচয় দেওয়া এস্থলে সহসাধ্য নয়। 
এখানে মাত ঢাক। হইতে ব্যাবর দক্ষিণাভি মুখে গঙ্গ। বা পন্মার সহিত মেঘন! 
সন্মিলিত হইল! যে স্থাল হইতে সমুদ্রাতিমুথে গমন করিয়াছেন, সেই তৃভাগ 
মধ্যে কতিপয় স্থানের নাম উল্লেখ কর! ষ্বাইত্বেছে। তওসময় নোস্বাথালী ও 
হিপুরার কণকাঁংশ ঢাকার অন্তর্গত ছিল, তাহা ও পরিতযুক হইল । 

১ শ্তামপুর, ২ ফতুলী, ৩ নারারণগঞ্জ, ৪ ইদ্্রাকপুর, (মুব্নিগ্জ প্রভৃতি ) 
« ফিরিকিবাার, ৬ আবছুললাপুর, ৭ মীরগঞ্স, ৮ মাকহাটা, ৯ সেরাজদী, ১৯ 
রাজাবাড়ী, ১১ সেকেরনগর, ১২ হাসারা, ১৩ যোলঘর, ১৪ বারইথাক্সী, ১৫ 
ছরপুর, ১৬ ধাউদিয়া, ১৭ বালী গীঁ, ১৮ জুনাকিশোর, ১৯ চওডপুর । রেনেলের 
ম্যাপে ঢাক হইতে আরম্ক করিয়া এই স্থান গুলি ধলেশ্বরী, বুড়ীগন্সা। ও 
সার্পীগঞ্জার উত্তর তীয় পর্যান্ত বিস্তৃত ছিল। যাহা অধুনা আইরলবিল নাষে 
প্রসিদ্ধ, ভৎম্ময় উহ! চুরাইনবিল নামে পরিচিত ছিল। 

কালীগ্রক্। নদীর দক্ষিণতটবর্তী স্থান--১ সুলফৎগঞ্জ, ২ করাতীকাল, ৩ 
জপসা, ৪ কান্দাপাড়া, ৫ স্তামপুর, ৬ খীলগ, ৭ সারেঙ্গা ৮ চিকন্দী, ৯ গন্গা- 
মূপর, ১০ রাঁধানর, ১১ খাগটীয়া, ১২ সমকোট, ১৩ রাজনগর ১৪ লড়িকুল, 
১৫ নবীপুর, ১৬ ফুলবাড়ী, গ্রত্থৃতি। 
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মেঘনাতটে, কালীগঙ্গার দক্ষিণ-_ 

১ বৃহার, ২ ম্বানঘাটা, ৩ কার্তিকপুব, ৪ ডন্তই, ৫ বামগাঁও, ৬ ভক্বরাও 
৭ সাদ কপুর, ৮ শ্রারামপুর, ৯ পাতলাত্তাঙ্গা, ১ সিরান্দী, ১১ হুছুলিয়া, ১২ 
সন্সদীয়া (সিলনদীয়া ), ১২ লক্ষীরদিয়া, ১৩ ঢেউবংলী, ১৪ ছোটবাখরগঞ্জ, 
১৫ গান্ধিয়া। 

পল্মাতটে, কালীগগার দক্ষিণে - 

১ দীঘারিপাড়া, ২ রাজাখালী, ৩ ভাঁক্ষ'বাডা, ৪ কলারগা, ৫ বালীলার, 
* বুদারশাপ (বদরাসন), ৭ নাছু'ঘালী, ৮ গজাবিসগা, ৯ সোনাপাড়া, ১০ 
সনরপুর, ১১ সলুক্জারহাট, ১২ বগাঁও, ১৩ কুশাপিয়া, ১৪ ইসলারচর়, ১৫ 
মেন্দিগঞ্জ, ১৬, শাবদুল'পুর) ১৭ স্থৃব্ত'নী, ১৮ কপর্পপুব। এই কনর্পপুরের 
নিন্ে দেঘন। ও পন্মঘ্ সম্মলন ঘটে । 

গ্গ। বা পার শাখা হরগল্জার তটব তরী স্তান 

১ ফারদপুত্র, ২ পাউপাদার, ৩ হাজগঞ্জ, ৩ ঢবমনপিক্কা ( চরমুকুন্দিয়! ), 
৫ আলিপুব। এই আলিপুর হহতেত হবগঙ্গ' বরাবব দক্ষিণাভিমুখে হাবুললা 
নাম ধারণ করিয়াণছল। তাহার তারে, সাহারপুর, ৭ সাজাদপুর, ৮ 
পাটিখালী, ৯ বন্দরখল', ১০ পাচ্চর, ১১ ?দকপাডা, ১১ গোপালগঞ্জ, ১৩ 
হবিগঞ্জ, ১৪ আলুরাবাদ, ১৫ মাদারিপুর, ১৬ কুলপন্থীপ,. ১৭ কালকিনী, ১৮ 
সেলাপটি, ১৯ টেঙ্গরামারি, ২০ মসজীদ, ২১ রামনগর, ১২ গৌরনদী । খর 
বাহুল্য প্রযুক্ধ উল্লেখ করা হইল না। 

ভূবণা চাকলার অমর্গত স্থানের নাম _ 

১ কোধাধানী, ২ হোগলা, ৩ হাবাসপুর, ৪ কুমারখালী, ৫ বেরাষপুর়, 
৬ সংদাপুর, ৭ গুলিবপুরু, ৮ বেলগাছি, ৯ কলকাপুর, ১৭ জাহাডিঙ্গা, ১১ 
কমলদিঘী, ১২ মঞ্জুল, ১৩ সেনপাড়া, ১৪ বেরপুৰ, ১৫ বালীক্াকান্দী, ১৯ নহয়! 
১৭ আভানকুনারী, ১৮ গোব্রাধালী, ২৭ রুষ্ণপুর, ২১ ফরিদপুর, ২২ ছোট. 
নোমান, ২৩ মথুরাপুর, ১৪ কানাইপুর, ২৫ হীরাপুর, ২৯ সহরতৃষণা, ২৭ 
গোপালপুর, ২ মালিকনগর, ২৯ তালনা, ৩* ভাকিদপুর, ৩১ বাবুখালী 
৩২ জয়নগর, ৩৩ গড়টী, 5৪ রাজাপুর, ৩৫ বিনউপুর, ৩৬ মহল্মদপুর, ৩৭ 
কামার, ৩৮ কলনাপট্টি ৩৯ কাগাইল,৪, কালীনগর, ৪ ১ নহাট্র', ৪২ রীরগঞ্জ, 
৪৩ মুকসুদপুর, ৪৪ বাইটকাদারী, ৪৫ টেঙ্গরাধালী, ৪৬ মহারাজপুর, ৪৮ 
দীধলনগর, ৫৮ পুলটারা, ৪৯ বঙ্গিগঞ্জ, ৫* দেবপাড়া,, ৫১ কানীনগর, ৫২ 


৮৪ ফরিদপুরের ইতিহাস। 


গাজ।টায়া) ৫৩ বলাসী, ৫৪ কয়রা, ৫৫ মনুমপুর, ৫৬ শালখীয়।, ৫৭ থাজুরা, 
৫৮ ভীরামপুর, ৫৯ দামনাধী, ৬০ গাগ্ডারহাটা, ৬১ রাজাপুর, ৬২ সাতরিয়া, 
৬৩ ইনাইতপুর, '৬৪ আড়পাড়া, ৬ঞুডুকালী, (ঢেউথালী) ৬৬ রাজাপুর, ৬৭ 
গ্োড়াখালী, ৬৮ ভ্রাউ৭%ুর, ৬৯ বাননরী, ৭* কলন।, ৭১ সামরুল, ৭২ কালন- 
ডিঙ্গ।, ৭৩ শৌনপুর, ৭৪ চীমারী, ৭৫ কালীয়া, ৭৬ দেয়ানশ্রী, ৭৭ গোপালগঞ্জ, 
৭৮ গোবরা, ৭৯ বাবানী, ৮০ টাঙ্গিপাড়া, ৮১ ঘোডাডাঙ্গ! ৮২ শিবরামপুর, 
৮৩ চাদ্দপুর, ৮৪ ফলসী, ৮৫ নেজারহাট, ৮৬ খড়রিয়ার কতকাংশ 
বিলসমষ্টি। 

অধুন1 ভৃষণার কতকা ংশ যশোহব ও খুলন1 জেলার অন্তর্গত এবং কতকাংশ 
ফরিদপুর জেলার অন্তর্বর্তী হইয়াছে। ফরিদপুব জেলার বর্তমান ম্যাপ অন্- 
সন্ধান করিয়া পরে উহ! নিদ্ধাবণ করা যাইবে। 

ঢাকার দক্ষিণে ধলেশ্বর নদীর দক্ষণতট হইতে বরাবর দক্ষিণদিক অগ্রসর 
হইলে একমাত্র কালী গঙ্গা নাযে একটা ক্ষুপ্র শ্রোতম্বতীর পরিচর পাওয়া 
যার়। উহ! বিক্রমপুরের বক্ষোদেশে ,উপবীতবৎ প্রতীয়মান হইত। মেঘনা 
হইতে একটা পয়োর্নালী বাহির হইয়া, প্রথমতঃ দক্ষিণতটে মূলফৎগঞ্জ ও উত্তর 
তটে ফুলবাড়ীর নিকট প্রবাহিত হইয়া পরে তথা হইতে ছুইটা ক্ষুত্র শাখা 
বরাবর পশ্চিমাভিমুখে ছুই দিকে বিস্তৃত হুইয়। রাধানগরের নিকট পল্মার সহিত 
সম্মিলিত হইয়াছিল। রাজনগর, সৌমকোট, রাধানগর, ফুলবাড়ী প্রভৃতি 
স্থান উভয় নদীর মধ্যস্থলে বর্তমান ছিল। দক্ষিণদিকের শাখা! তটে মূলফৎগঞ্জ, 
নবীপুর, জপসা, লরিকুল, কান্দীপাড়া, সারেঙ্গ। চিকন্দী, গঙ্গানগর এবং উত্তর 
দিকের শাখার উত্তর তটে চণীগুর, ঢোলসমুদ্র,ধাউড্ডা,ধানকোণ! মুগ প্রভৃতি 
গ্রাখজির অবস্থিতি ছিল। তংনমর কান্তিকপুর কানীগঙ্গার দক্ষিণ তাগে 
মেধনা তটে বিদ্তমান ছিল। 

১৭৮১ ত্রীঃ অব রেনেলের এই মানচিত্র অহ্িত হয়। তৎসময় পর্য্য্ত 
বিক্রমপুর মধ্যে কার্তিনাশ! ব| ইদ্দিলপুর যধ্যে নয়াভাঙ্গনীর উদ্ভব হয় নাই। 
গুর্যে সাঙাবাড়ী ও চণ্ডীপুর উতর স্থান কালীগঙ্গার উত্তর দিকে ছিল; পরে 
থে সয় কীর্তিদাশার বিস্তার হয়, তংসমর আমরা কীর্তিনাশার পুর্বোত্বর পার 
থাজবাড়ী, এবং দাক্ষিগ পার চণতীপুরের অবস্থান দেখিয়াছি। অধুন! চত্ীপুর 
বীগঞ্তত্থ হইয়। পুরীর চরে পরিণত হইয়াছে। 

অরাগহ কাদীগন। হইতে পন্ষা ও মেখনার সন্গিজিত স্বান কল্প 
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পর্য্যন্ত আর ফোন নদীর অস্তিত্ব এই মান চত্তে বিস্তমান নাই। পরে কিন্ত 
ইদ্দিলপুর মধ্যে নয়াভাঙ্গনী এবং বাহাবাহ্রপুর ও আবহছুল্লাপুরের মধ্যে যেনা 
নামে একটী মদীর প্রাহ্র্ভাব হইয়াজ্ে। এই সময় হইতেই কীঙিনাশা, নয়া- 
ছুঙ্গানী, মেন্দিগঞ্জ নদীত্রর মেঘনার সহত পন্মার সম্মিলন কাঁরয়া দের। 

ফরিদপুরের উত্তর-পূর্ব পন্ম। বা গঙ্গ। বিশ্ুখান প্ুহল। অতি পূর্ববকালে 
এই নদী ফরিদপুর ও পাঠপাসারের মধ্য দিয় প্রবাহিত হইত। বর্জমান সময়ে 
পাঠপাসারের পূর্বোকর দিক পি] ইহার গতি পরিবন্তিত হইয়াছে । পাঠ- 
পাসাবের নিকট হরগঙ্গ। নাম একী ক্ষুদ্র আ্োতশ্বতী পলা হইতে বহির্গত 
হুইয়া ক্রমে দক্ষিণাতিমুখে প্রবাহত হইয়)। ফরিদপুরের উত্তরদিকে এবং কৃ” 
পুরের দক্ষিণে পুনরায় পন্মার সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। ফরিদপুরের নিকট 
হইতে আবার একটা ক্ষুত্র শাখা বাহির হইয়া আলীপুরের নিকট পুনরায় 
পদ্মাতে পতিত হইয'ছিল। হরগঙ্গারতট কলদদীধি একটি বৃহৎ বন্দর ছিল। 
পশ্চিমে চন্দনানদী মধীপুরের নিকট পদ্মা হইতে বাহির হইয়া কানাইপুর, 
গোপালপুর, কুমা রগঞ্জ, কালীনগর,টেঙ্গ রাখালি, দিগনগর, কবিরাজ্জপুর,হবিগঞ্জ 
কইয়া! মাদারিপুরের নিকট হারবিল|! নবীর সহিত মিলিয়াছিল। রেনেলের 
পরবর্তা মানচিতে দেখা যায়, এঠ হারবিলার একাংশই ভুবনেশ্বর. নাম ধারণ 
করিয়াছে । অবশিষ্টাংশ আইরলখার মধ্যে বিণ ও ভূভাগে প.রণত হইয়াছে । 
চন্দনার দক্ষিণাংশের নাষ মধুমতী নদী, ইহার তীরে গোপালগঞ্ষ, গোবর, 
খড়রিয়ার বিল ও কোটালীপাড়ার বিলদনস্ি। 

বল! বাছ্‌ল্য শত বসরের মধ্যে পূর্ববঙ্গ বিশেবতং ফরিদপুর ও ঢাকার মধ্য- 
ভাগে নদী কর্তৃক এমন পরিবর্তন ঘটিয়াছে দ্ধে, তাহা ভাবিতে গেলে বিশ্বয়ে 
কআগ.ত হইতে হয়। স্থল ভাগ জলে, জল স্থলে এবং এক নদীর স্থানে অল্প 
জার একটা প্রহতূতি হইয়া পুরাতনকে সম্পূর্ণ নুতনে পরিণত করিয়াছে ॥ 
একমাঞ্র মানচিত্রের সহায়ত। ব্যতীত তাহ! অন্থনানে নির্ণয় করা কাহারও পক্ষে 
সহবসাধ্য নয়। 

গেরদার প্রস্তর লিপি। 

কস্বে মিরচ নামক পুরাতন দপিলে (কাগনে ) গেরদার নাম 
উত্তেখ জাছে। গেরদা। ফরিনপু সহরের ৪৫ মাইল, দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত 
একটা মুসলযান প্রধান গ্রাম । পূর্বে এই গ্রাম 9 ফরিদখুয় সবের মধ্যে প্রায় 
ও নাইল লা! ৪ ১৪১১ মাইল পরিধি বেটিত "একটা প্রকাও ব্রিল ব্যবধান 


৮৬ ফরিদপুরের ইতিহাপ। 


ছিল, কিন্ত অধুনা এই প্রকাণ্ড বিলটাতে সম্পূর্ণরূপে চড়া পড়ায় এই স্থানটা 
রহ সংখ্যক লোকের বাসস্থানহহুইক়াছে। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, পূর্বে এই 
স্থানে ঢোলনগর নামে একটা গ্রাম ধিল। কালক্রমে গ্রাথ পন্মার শ্রোতে 
ধ্বংস হইপ্া ক্রমে জল গর্ভে বিলীন হয়। পরে পঞ্নানদী ফ্রেমে সরিক্বী 
ধায়, কিন্তু  স্থানটীতে ষ্টল থাকিয়া বিলরূপে পরিণত এবং ঢোলসসুদ্র নামে 
অভিহিত হয় । ইহা ও খুব সম্ভবপর, এ ঢোলনগরের কিয়দংশ বর্ঁমান গেরদা 
গ্রামের সহিত মিলিত হুইয়া গিয়াছে । কারণ এই গ্রামে মকবেস? অর্থাৎ 
কবর স্থান এখনও আছে। 

এই কব্বর গ্বানের একাংশ মাত্র (বাহ! দরগ। নামে অভিহিত হয়) এই দরদ 
গ্রামের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে এখনও অবস্থিত আছে এবং গ্রেদ1 গ্রামের 
অস্তরূক্তি বলিয়াই পরিচিত । নামটা দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে,গেরদা নামটা 
গুসলমানী নাম। সকারণ গেরদা অর্থশীদী বুঝায় গেরদা! শবের অর্থ ধে গদী 
ই! "জয়নজধোলেশ অর্থাৎ হাজপাত সাঁ আলী বগদাদী সাহেবের আগমন স্থান 
নামক পাপিয়ান পুস্তকে স্পষ্টই উল্লেখ আছে। এই গ্রামের পুরাতন নাম ঝি 
ছিল তীঙ! কেহই বলিতে * পারেন না, কিন্তু ইহা সা সাহেব অথব! তাহার 
সইসামর্িক লৌকদিগের আগমনের বহু পূর্ব হইতেই' থে বেশ সমৃদ্ধিশালী 
গ্রীষ্ম ছিল,তাহা! কেহই সন্দেহ করিতে পারেন নী। ইছার দৃষ্টাস্তশ্বর্ূপ এই গ্রামের 
অন্তর্গত দীতি মুলক খরসাদের উত্তর পাহাড়ে পীলখান অর্থাৎ হস্তাগার খরলা 
নাষে একটা স্থান আছে। ইহারই ঠিক উত্তবে একখণ্ড জমীতৈ কষেকটা 
বত পুকুর আছে, ইহার প্রত্যেক পুকুরই লম্পূর্ন ভাবে অথবা প্রায়শঃ খুব বড় 
বড় পরিখা ভ্বারা বেই্টিত। এই পরিখ। গুলিকে স্থানীয় লোকে গড় বলে। 
ইন লপষ্টই প্রমাণিত হইচ্চেছে বে,পূর্কে এ ছাসে একটা হর্ন ছিল। ইছারই 
ঠিক পশ্চিমে ন্বর নামে এক স্থান আছে এ স্থান সইঈবতঃ নিকটবর্তী 
স্থানের ধাজার ছিল। বর্তধান সময়ে অল্প দি পুর্বোও জি চাষ ধরিবার 
সমর বিত্তিন্ন স্থানে পুক্জাতন দেওয়াল এবং ফটকের ভগ্নাবশেধ মাটীর তলে 
পাওয়া গিস্বাছে। ইহার নিকটবর্তী স্থানে কয়ে কটী বড় বড় দীখি ছিল, ইহার 
মঙ্যে দীঘি সুস্ুক খরসেদ এখনও বর্তমান আছে। অন্তগুলি বহু দিল পূর্বেই 
উষ পড়িয়া গিয়াছে কিন্ত সাগরদীঘি “দিছি মাখববঞান* নিষ দীঘি প্রতি 
নান ইহাদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়প চোলসমুদ্রের দক্ষিণ পুর্ব পাহাড়িতে 
যেটা ফর স্থান যুক্ত একটা পুষ্কাতন 'ধগজিদের তত্বীবশেধ এখনও দেখিতে 


ফরিদপুরের ইতিহাস। ৮৭ 


পাওয়া যাক্ব। এই মসজিদ স! আলী বগদাদের সময়ের বলিয়া প্রবাদ আছে । 
ইহার করে কটা প্রস্তর স্তস্ত আজ্ছ এবং ইহার একখানি প্রস্তর লিপিতে 
আরবী ভাষাল়্ বাহাদুর খাব নাম ক্র্ধিত আছে। বে খানখান। বইরাম খ। 
কতেরাবাদের ব্ান্কুব দৌলত. রায়কে পরাস্ত করিয়াছিলেন, এই বাহাছুর খণ 
সম্ভবতঃ তাহারই বংশধর। সাহ আলি বগদাদের অন্যতম বংশধর সায়েদ 
যহম্মদ মড্‌ ওরফে মদন মিঞা এখনও গেরদায় জীবিত আছেন। সাহ আলী 
বোগদাদের পুত্র সাহ ওসমান সাহেবের কব্দর অন্যাপি বর্ধমান আছে। 
গেরদ্ার সায়েন আফজার হোসেন সাহ হোসেন টেগবরের বংশধর । ঢোলসমুদ্রের 
দক্ষিণ পারে সাহ হোসেন টেগবর হরনীর কব্বর অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। 
বঙ্গান্থবাদ। 

৯। বাহানা দয়ালু এবং অন্থকম্পাবান পরমেশ্বরের নামে বিশ্বাস 
স্থাপন করে, তাহার! যখন মিপন বলে প্রার্ধনার ডাক পড়িবে; তখন 
পরমেশ্বরের নাম কীর্তন করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইবে এবং সমস্ত ক্রন্ন বিক্রয় 
বন্ধ করিবে। 

২। ভবিষাদ্ববন্তা বলিয়াছেন বে, যে ব্যক্তি একটি মসজিদ নিশ্দীণ 
করেন, জগদীশ্বর স্বর্গ তাহার জন্ত একখান! গৃহ নিশ্াণ করেন। এই ভবিষ্যৎ 
বক্তার প্রতি তাহার আশীর্বাদ বর্ষণ করুন তাহাকে শাস্তি দান করুন। 

৩। ক্ষমাশীলের ( ঈশ্বরের) কৃতদাস দ্বারবান আল্তল বাহাছুর খান 
স্থলতান ১৯১৩ হিজরী । 

এতদ্বারা জানা যায, ৩১৪।১৫ বতপর পূর্বে অর্থাৎ ১৫৯২ গ্রা্টাকজে এই 
মসন্ধিদ প্রস্তত হুইরাছিল। 

রাজ! শ্রামল বন্দীর তাত্রশানন। 

কুলপঞ্জিকান্থসারে রাজ! শ্তামল বরা ৯৯৪ শকে (১৭৭২ খ্রীঅবে ) সেন 
রাজাদের করদরূপে বিক্রমপুর শাসন করিতেন। সেনরাজগণ বেমন বজ্ঞ 
জন্ত কনোজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন, শ্তামল বরা ও ঠিক এ 
কারণ পঞ্চ গোত্রীয পাঁচন্ন বৈদিককে বিক্রমপুর আনয়ন করেন। তন্মধ্যে 
শৌনক গোত্রীয় ফশোধর শশ্মাকে সামন্ত সার প্রদান করেন। এই তাম্রশাসন 
খান! কত দুর বিশ্বান্য, তাহা ঠিক করিতে পারি নাই, তবে ছুই শতবৎসরের 
হস্ত লিখিত পুস্তক হইতে উহা উদ্ধৃত করা হইল। 


“ইহ খলু বিক্রষপুরনিবাসি-কটকপত্তে: প্রপ্রীমতঃ জয়্ন্থাবারাং পতি 


ফর্টিদপুরের ইতিহাস। 


সমস্ত-নুপ্রশস্াপের্তসততবিরাজমানাপতিগঞ্জপতিনরপতি রাজ রয় ধিপতি বর্শ- 
রিশকুলকমণ প্র কাশভান্করসোমবংশ প্রদীপ-প্রস্তিপন্ন কর্ণগাঙ্গেরশরপাগত-বজ্তপঞ্জর- 
পরমেশ্বর-পরমতট্টারক পরমসৌর-মহারার্জাধিবাজ রিয়াজ বৃধভশর গৌড়ে 
শ্বর শ্যামলবর্শ্ম পদবপাগ্ুবিবয়িনঃ সমুপগতাশেষ রাজন করাক্রীরাণকরাজপুতর 
ক্লাজামাত্যমহাধার্শিকমহাপান্ধিবিগ্রহিক পৌরপতিকদওনাক্জিকবিষ্াপ্রস্ঠুতীন- 
ট্াংশ্চ রাজপাঙদগোপন্সীবিনোহ্ধাঙ্ষ প্রবরান্‌ চট্টভট্টঙ্জীতীয়ান্‌ জনপদক্ষেত্রকরান্‌ 
ত্রাঙ্গণান্‌ ব্রাঙ্মণোতমান্‌ বথাহ সমাজ্ঞাপয়তি বি9িতমধ্ত ভবতাং বঙ্গবিষয়পাঠে 
বিক্রদপূরতৃক্তান্তে পূর্বে নাগরকুণ্ডা দক্ষিণে ধীপুর পশ্চিমে রঙ্গাচুয়া উত্তরে 
কুলকু$ চতুঃসীমাবচ্ছিরপণ্ঠকত্রয়! ভূমি; সঙ্জলস্থলামধিলনানাসাক ল্যপুল! 
সগুবাক নারিফেলাদি নানাবিধফলা! মহাভ্পেন ঘটিত! আচন্ত্ার্কন্সিতিং যাবৎ 
স্বচ্ছদভোগেমোপভোক্ত,ং খখেদীর থণেদান্তর্গতাঙ্বীনশ্াঘৈকদেশধ্যাজিনে 
শুনকশ্োআর প্রধশোধরদেবশর্্রণে বরাঙ্মণায প্রাসাদোপরিশকুন প্রপাতিত! 
হঞ্সধিধৌ ভূমিচ্ছিত্রন্ায়েন তাত্রশাসনীককৃত্য প্রদত্ান্বাতি:। বদেতদ্ধি দেয়া 
ভূমিক্রিংশোত্তরমত! তাঘৃশহরণে নরকপতনভয়ং পালনীরধর্খ্মগৌরবাৎ। 
ধর্থার্থসংজিষ্টাঃ। 

ভূমিং হঃ প্রতিগৃহ্বীতি যশ্চ ভূমিং প্রধচ্ছ ত। 

তাবুজে। পৃণ্যকর্্বীণৌ নিষ্বতে। স্বর্গগমিনৌ | 

বুতির্বনুধা দত্ত! রাজতিঃ সগরাদিতি, | 

ঘস্য যস্য যদ| ভূমি স্তস্য তস্য তদা ফলম্‌ ॥ 

শ্বদাং পরদত্তাং বা যো লবেচ্চ বন্ুন্ধরাম্‌। 

স বিষ্ঠায়াং কৃমি তৃত্বা পচ্যতে পিত্‌ তিঃ সহ & 

মরাদত্তামিদীং ভূষিং বঃ করোঁতি ছি পাঁলনং। 

তন্চ দাসন দাসোইহং ভবেরং জনাজমলি ॥ 

তক্ত হেক়্। ন কর্তব্য শ্রো্রিফ্াণাং কখঞ্চন। 

হর্থীজ্ছসি মহায়াজ শাখতীং গতিমাত্মনঃ ধ 

ভূষিধানত্ত ভু ফলং বৈকৃ$গতিরক্ষয়া । 


